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নিত্য প্রয়োজনীয় কয়েকটা নীতি অবলম্বনপূর্ব্বক এই ক্ষুত্ 
্রন্থধানি লিখিত হইল। দৃষ্টান্ত সহযোগে নীতি শিক্ষা অধিক- 
ফল-প্রসবিনী_-এই বিশ্বাসে সর্বজনাদূত কয়েকটা চবিজ্রও 
ইহাতে নিবেশিত হইল। ইহার ভাষা উচ্চশ্রেণী ইংরাজি 
বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ও মধ্যশ্রেণী বিদ্যালয়সমূহের 
তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেরীর উপযুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি; কিন্ত 
তাহাতে কতদূর কৃতকার্য হইতে পারিয়াছি, তাহা শিক্ষক 
মহা শয়দিগের বিচারাধীন । 

এখানে কৃতভ্রান্তরে শ্বীকার করিতেছি যে অত্রস্থ 
ইংরাঁজি বিদ্যালয়ের প্রধাঁন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যক্ঞেশ্বর কর মহাঁ- 
শয় গ্রস্থখানির স্থলবিশেষ দেখিয় দিয়া! আমাকে পরম উপরুত 
করিয়াছেন। 
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অপূর্ব প্রতিহিংসা । 


ইউরোপের দক্ষিণ ভাগে ইটালী নামে একটী 
মনোহর দেশ আছে । ভারতবর্ষের মত ইহারও পূর্ব, 
দক্ষিণ, পশ্চিম, ধন দিক্‌ সমুত্র বেগ্টিত। ইহার প্রারু- 
তিক সৌন্দর্য্য দর্শন গানসে ও স্বাসথাপ্রদ জলবায়ু 
সেবনার্থ পৃথিবীর নানা স্থান হইতে শত শত পরিব্রাজক 
সর্ববদাই এখানে আগমন করিয়া থাঁকেন। এক সময় 
ইটালী জগতের জ্ধিশ্বরী ছিল। বর্তমান সময়ে ইটা'লীর 
পুর্ব গৌরব না থাঁকিলেও, শিল্পাদি বিষয়ে ইটালী এখনও 
পৃথিবীর শীর্ষ স্থানীয়া। 

এই দেশের উত্তর পশ্চিম কোণে সমুদ্রোপকুলে 
“জেনোয়া” নামে অতি সম্ৃদ্ধি-সম্পন্না একটী নগরী 
আছে। শত বতসর পূর্বের ইহা স্বাধীন ছিল, এবং 
এখানে সাধারণতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রতিঠিত ছিল। 
অতি শচীন কাল হইতেই এই নগরী বাণিজ্যের জন্য 
অতিশয় 'বিখ্যাত। ইহার অধিবাসিগণ অন্তর্বহি উভয়- 
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রায় প্ভভৃত ধনসম্পন্তির আধকারী 
2:51, বু তান্দা পর্যন্ত আপনাদের স্বাধীনতা অক্ষুপ্ 
রাশিতে সমর্থ হইয়াছিল । অবশেষে নানা বিপর্যয়ের পর 
এখন ইহা ইটালী রাজ্যের অন্তভূতি হইয়া পাঁড়য়াছে। 
পূর্বেব এখানে সাধারণত্তন্ত্র প্রণাজী প্রতিষ্ঠিত 
থাকিলেও, শাসন ক্ষমতা প্রায়শঃই অভিজাত বংশীয়- 
দিগের করকধলিত ছিল। কিন্তু একবার সাধারণ 
প্রজাবল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়। উচ্চ বংশীয়দের হস্ত হইতে 
শালনদৃশড অপসারিত করিল। শরজাব' আপনাদিগের 
মধ্য হইতেই এক দল ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া 
শ/সন-সমিতি গঠিত করিল; এবং ইউবার্টো নামা 
জনৈক সম্পন্তশালী বণিক্‌ এই অমিতির অধ্যক্ষ মনো- 
নীতি হইলেন। ইউবাটে! অতি দরিদ্রের গৃহে নীচ 
ংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; গিন্তু স্বয় প্রতিভা 
ও পৰ্রিশ্রম বলে অল্প সমর মধে)ই তাবস্থার সম্যক 
পরিবর্তন করিতে গারিরাছিলেন | 
সাধারণ প্রজাবর্গের ৯ তখন 5। এখপন স্থারী 
হইল ন|। অভিজাত ২..,এগাঁ মহতী চেষ্টার দ্বার 
অতি শীঘ্রই শাঁখনদণ্ড পুনব্রায্স আয়ত্ত করিলেন। বিজ্ঞু 
তাহার। জয়লাভ করিয়ও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন 
না। পাছে প্রজাবল -আবার বদ্ধিযুঃ হইয়া শুবিষ্যতে 
কোন বিপদ সংঘটন করে এই আঁশঙ্ক।য় তাহারা পরা" 


অপুর্ন প্রতিহংনা। ও 


গ্গিত শক্রর প্রতি কিঞ্রম্মাত্র দয়! প্রদর্শন বা কোন্রূপ 
সদ্বানহার করিলেন না? প্রজা! দলের অধিনায়ক ইউ- 
বার্টে। রাজপ্রোহী বলির ধৃত হইলেন।" তাহার সমস্ত 
সম্পন্তি অপহৃত হইল, এবং প্রিয় জন্মভূমি জেনোয়। 
নগরী হইতে তিনি ডিরদিনের নিমিত্ত নির্ববাদসিত হই- 
লেন। জেন্ুগণ মনে করিলেন, সাহারা যে ইউবার্টোর 
শিরশ্ছেননের পররবার্থে নির্বাসন দণ্ড বিধান করিলেন, 
ইহাঁতেই তাহার প্রতি মেষ আনুকম্পা প্রদর্শিত 
হইল। দণ্ড আলণ জন্য ইউবার্টে নৃতন বিচার- 
পনি আদর্ণের গিকট আনীত হইলেন আদর্ণের 
হৃদয় স্বভাবতঃ নিষ্ঠঠর ছিল না; কিন্ত উচ্চবংশমধ্যাদা- 
নিবন্ধন তিনি অতিশয় অভিমানী ছিলেন, এবং পূর্বেবোক্ত 
শাসননি্ীৰ গার হৃনর কাঠিনন্য পুণণ করিয়াছিল । 
আদর্ণ দণ্তপরিপূর্ণ, দ্বণামিশ্রিত, পরুষ ভাষায় ইউ- 
বাটোকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, পরে নীচাঁশয়, 
সূরধর পুজ্র! তোর এদুর স্পন্। যে, তুই জেনো" 
যার অভিজাতৰংশীয়দিগকেও পদদলিত করিতে সাহসী 
হইয়াছিলি । কিন্তু থাক্‌, তোর গ্রতি কূপাপরবশ 
হইয়া তোর প্রভূগণ অন্য কোন শান্তিবিধান করিলেন 
না, কেবল ্ ষে নীচ চত্কাত অবস্থা হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছিস তাহাতেই তুই পুনর্নাত হইলি 1” 

পা এবন্িণ কটুক্তি শুনিয়াও বিচলিত হই- 
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লেন না; বিচারাসনকে লক্ষ্য করিয়া সসম্রমে মস্তক 
অবনত করিলেন ; পরে আদর্পের দিকে চাহিয়া কহিতে 
লাগিলেন__“্মহাশয়, অদ্য আপনি মশুগ্রতি যে ভাষা 
প্রয়োগ করিলেন, ইহার জন্য হয়ত আপনাকে এক 
দিন অনুতপ্ত হইতে হইবে ।” অনন্তর ইউবাটে! গৃহ, 
পরিজন, ধনরত্র সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া মাতৃ-ভূমির 
নিকট চির বিদায় গ্রহণ পূর্বক জাহাজে আরোহণ 
করিলেন । | 

প্রথমতঃ তিনি নেপল্স্‌ নগরে "উপস্থিত হই- 
লেন। এখানে কতিপয় বণিকের'' নিকট তীহার 
কিঞিঃ€ অর্থ প্রাপ্য ছিল। এই বণিকেরা ইউবার্টোর 
বর্তমান ছুর্দশ! দেখিয়া ততক্ষণাঁ তীহাঁকে স্বীয় স্বীয় 
খণ প্রত্যর্পণ করিল। এই সামান্য মূলধন সহযোগে 
তিনি দূরবর্তী কোনও ছীপে গমন করিয়া তথায় ব্যব- 
সায় আরম্ভ করিলেন। পুর্বেবই উক্ত হইয়াছে, ইউ- 
বার্টে। অতিশয় শ্রমপহিষু্, কাধ্যকুশল ও বাণিজ্যাভিজ্ঞ 
ব্যক্তি ছিলেন। অতএব অতি অল্প কাল মধ্যে তিনি 
পুনরায় স্বীয় অবস্থার সম্যক্‌ উন্নতি সাধনে সমর্থ হইলেন। 
জন্মভূমি হইতে নির্ববান ভিন্ন তীহার আর কোন ছুঃখ 
রহিল না। | ্‌ 

বাণিজ্যোপলক্ষে তাহাকে অনেক স্থানে গমনাগমন 
করিতে হইত আঁফিকা মহাদেশের উত্তর উপকূলে 
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টিউনিস্‌ নামে একটা নগর আছে £ ইউধার্টোকে সর্বব- 
দ্বাই এখানে আপিতে হইত । এই নগর মুসলমানদের 
অধিকৃত ছিল, এবং অধিবাসীরাও মুসলমান ছিল। 
ঘটনাবশতঃ এই সময়ে এই নগরের সহিত জেনোহ! 
নগরীর বিশেষ শক্রতা হইয়াছিল। ইউবাটো এ 
সময়েভিন্ন রাজ্যে বাস করিতেছিলেন বলিয়াই টিউ- 
নিস্‌ নগরের সহিত বাণিজ্য করিতে পারিতেন। সেই 
সময়ে যুসলমানদিগের সহিত খৃষ্ঠীয় ধর্্মারলম্বীদিগের 
প্রায়শ:ই যুদ্ধ সংঘটিত হইত। যুদ্ধে পরাজিত খৃঠীয়ান- 
দিগকে মুসলমার্টেরা ক্রীতদাস করিয়া রাখিত ; অত্য- 
ধিক অর্থ না পাইলে উহাদিগের যুক্তি বিধান করিত 
মা। টিউনিস্‌ নগরবাসী সুদলমানগণও এই যুদ্ধ 
ব্যাপারে নিলিপ্ত ছিল না। সাধারণতঃ সমুদ্র-বক্ষে 
বাণিজ্যপোত লইয্ুই এই সকল যুদ্ধ সংঘটিত হইত ; 
অতএব এই গুলিকে যুদ্ধ না বলিয়া দস্থ্যবৃত্তি বলাই 
ভাল। | | 
একদা কোন কার্য্যোপলক্ষে টিউনিস্‌ নগরে উপ- 
স্থিত হইয়া ইউবার্টে! দেখিলেন, একটা তরুণবয়স্ক শ্বেত- 
কায় পুরুষ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়! ক্রৌতদাঁসের কার্যে নিযুক্ত 
রহিয়াছে । দেখিয়াই ইউবার্টে। বুঝলেন যে এঁ হত- 
ভাগ্য যুন্ুক গ্রীগীত্বধশ্্মীবলম্থী এবং ইটালীবাসী | 
তাহার ইহাণ্ বুঝিতে বাকি রহিল না যে দৈবাৎ কোন 
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যুদ্ধে মুসলমান হস্তে পরাস্ত হইয়াই যুবক এই ছু্দিশা- 
গ্রস্ত হইয়াছে। যুবকের তাৎকাঁলিক অবস্থা দৃষ্টে 
ইউবাঁট্োর স্পৰ্টই প্রতীতি হইল যে তাহার শীর্ণ শরী- 
রের পক্ষে সেই কঠোর পবিশ্রাম একাম্তভই অসহনীয় । 
ক্ষণে ক্ষণে যুবক হস্তস্থ খননদণ্ডের উপর ভর দিয়া 
বিশ্রীম করিতেছিল। তাঁহার মন্দ্রভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস 
ও আ'গণগুবাহি অশ্রুজল, তাহার গভীর হৃদয়বেদনাঁর 
সাক্ষ্য দিতেছিল। উদাঁরহদয় ইউবাটে!। যুবকের 
ভাদৃশী দুরবস্থা দর্শনে নিতীন্ত কাতর হুইলেন। 
অতএব আর বিলম্ব না করিয়া যুবককে" ইটালী ভাষায় 
সম্যোধন পূর্বক তাহার বর্তমান বিপদের কারণ, 
জিজ্ঞাস্থ হইলেন। বছুদিন পরে হতভাগ্য যুবক 
চিরপরিচিতত মাতৃভাষার শ্থমিষ্ট স্বর শ্রবণে নিতাস্ত 
ব্যগ্রচিত্তে ইউবাটোর কথাগুলি .শুনিতে লাগিল, 
এবং তীহার কথার প্রত্যুত্তর দিতে লাগিল । অল্ল- 
ক্ষণ মধ্যেই ইউবাটো বুঝিলেন যে এই হতভাগ্য 
যুবক জেনোয়ার সেই অহঙ্কারদৃপ্ত প্রধান বিচারক 
আদরণ্ণোর পুজ! বলা বাহুল্য যে ইউবার্টো এই 
সংবাদে প্রথমে নিরতিশয় বিস্ময় সহকারে চমকিয়া 
উঠিলেন; কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে আত্মসংগোপন করিয়া 
জ্রতগতি স্থানান্তর গমন করিলেন। হতভাগ্য যুবক 
তাহার প্ররশ্নকর্তীর এতাদূশ ব্যবহারের” কোন 
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মর্ম বুঝিতে না পারিয়! অবাক হইয়া দণ্ডায়মান 
রহিল । 

এদিকে ইউবার্টো সর্বব প্রথম এ যুবকের বর্তমান 
প্রভুর অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। - ইনি একজন 
দন্য-দলপতি। অচিরাশড তাহার সাক্ষাতকার লান্ত 
করিয়া ইউবার্টে! তীহাকে এ যুবকের স্বাধীনতার মূল্য 
জিজ্ঞাসা করিলেন। দস্থা-দলপতি জানিতেন, সেই যুবক 
সম্ত্রাম্ত ও সম্পন্ন পরিবারের সন্তান; অতএব যত 
ইচ্ছ৷ অধিক মুল্য চাহিলেই পাওয়া যাইবে--এই 
বিশ্বাসে একেকটরে অন্যুন ছুই সহত্র ক্রাউন নামক 
মুদ্রা চাহিলেন। একটি ক্রাউনের মুল্য অন্ততঃ আড়াই 
টাকা; অতএব প্রীয়- পাঁচ হাজার টাকা চাওয়া হইল । 
যাহ! হউক ইউবাঁটে। দ্বিরুক্তি ব্যতিরেকে তৎক্ষণাৎ 
প্রার্ধিত অর্থ প্রদান করিয়া যুবকের মুক্তি ক্রয় করি-: 
লেন। অনন্তর 'ভদ্রলোকোচিত একটা পরিচ্ছদ লইয়া 
ভূত্যসহ অতি শীত্র এ হতভাগ্য যুবকের নিকট উপ- 
স্থিত হইলেন এবং তাহাকে তাহার দাসত্ব মোচনরূপ 
শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। ইউবাটো স্বহস্তে যুব- 
কের পদসংলগ্ন লৌহ-শৃঙ্খল উন্মোচন করিয়া তাহাকে 
নববেশে সজ্জিত করিলেন। এদিকে যুবকের নিকট এই 
আকন্মিক মহোপকার নিতান্তই ম্ব্নবৎ প্রতীয়মান 
হইল; “তাহার কিছুতেই বিশ্বাদ হইতেছিল ন। 
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যে সে প্রকৃতই মুক্তি লাভ করিয়াছে । কিন্তু অধিক- 
গ্কাগপ তাহাকে এই সন্দিপ্ষাবস্থায় থাকিতে হুইল 
মা ।  ইউবার্টো তাহাকে : অচিরাৎ্ স্বগৃহে আনয়ন 
করিয়া তাহার প্রতি বান্ধবোচিত সৎকার করিতে 
ল(গিলেন । এতক্ষণে হতভাগার প্রত্যয় জন্মিল যে 
সে আর শৃঙ্খলাবদ্ধ দাস নহে, এখন সে ইউবাটো 
ভুল্য মুক্ত জীব। 

পরছুঃখকাতর উন্নৃতহ্ৃদয় ইউবাটো অধিক দিন 
যুবককে স্বগৃহে রাখিলেন ন1। তিনি জানিন্তেন যে 
যুবকের বিরহে তাহার পিতা আদর্ণো “অবশ্থাই ক্টে 
দিনাতিপাত করিতেছেন। অতএব উপযুক্ত সুযোগ 
সংঘটন মাত্র, তিনি যুবককে ইটালা-গামধী এক খানি 
অর্ৰ পোতে আরোহণ করাইলেন; জেনোয়ানগরী 
পর্য্যন্ত গমনের উপযুক্ত পাথেয় প্রদান করিলেন; এবং 
বিদায় কালে যুবককে বন্ধু ভাবে সম্বোধন করিয়! 
বলিতে লাগিলেন, দশ্রিয় যুবক, তোমাকে আরও 
অনেক দিন আমি এখানে রাখিতে পারিতাম; কিন্তু 
আমি বুঝিতেছি তুমি পিতৃনাতৃসন্নিধানে প্রত্যা- 
বর্তনের নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছ। সমুদ্র গমনের 
ব্যয় শ্বরূপ এই কয়েকটী মুদ্রা গ্রহণ কর এব: এই 
পত্রিকা খানি তোমার পিতৃ হস্তে দান করিও ।.. আমি 
তোমাকে শীঘ্র বিস্মৃত হইতে পারিবনা, আশা করি, 
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তুমিও আমাকে শীঘ্র ভূলিবে না। এখন বিদায়” এই 
কথা গুলি বলিতে বলিতে ইউবাটোর গণ্ড বহিয়া নয়ন- 
জল পতিত হইতেছিল ; যুবক উপকারী বন্ধুর নিকট 
শত কথায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে লাগিল, তাহারও 
নয়নদ্বয় অশ্রুপরিপূর্ণ হইয়াছিল। অবশেষে পুনঃপুনঃ 
ন্েহালিঙ্গন প্রদানাম্তর যুবককে জাহাজে রাখিয়া ইউ- 
বার্ট' গৃহ প্রত্যাগমন করিলেন। যুবক যথাসময়ে 
জেনোয়া উপস্থিত হইল। | 

এ দিকে যুর্ঁকের পিতা মাতা আদর্ণো ও তীহার 
স্ত্রী, যুবকের প্রচ্যাগমনে বহু বিলম্ব দেখিয়া! ভাবিয়া- 
ছিলেন, হয়ত কোনও রূপ জাহাজ জলমগ্ন হওষাঁয় 
তাহাদের পুক্র সমুদ্রগর্ভে প্রাণত্যাগ রুরিয়াছে। অতএব 
তাহারা পুজ্রের জুুবনাশ! একেবারে পরিত্যাগ করিয়া 
শোকে কালাতিপাত করিতেছিলেন। এখন সহস৷ 
পুজ্রকে দেখিযা তাহাদের হৃদয়ের কি অবস্থা হইল তাহ 
বর্ণনাতীত। তাহাদের গভীর শোক এখন নিরতিশয় 
আনন্রে পরিণত হইল; আনন্দোচ্ছাস বশতঃ বহুক্ষণ 
তাহাদের বাক্যস্ফ,ত্তি হইল না; তাহার! পুজকে দৃটা- 
লিঙ্গনে হৃদয়ে চাপিয়া রাখিলেন তৎকালীন আনন্দো- 
চ্ছাঁস কিয় পরিমাণে প্রশমিত হইলে, যুবক তাহার 
দ্য হস্তে তন ও দাসত্বে নিয়োগ প্রভৃতি এতাধিক 
বিলম্বের হেতু জ্ঞাপন করিলেন। তখন আদর্ণে সৌৎ- 
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লগিল। ইউবাটেণর গৃহে যুবক কিরূপ সাদরে 
গৃহীত ও প্রতিপালিত হইয়াছিল এবং ইউবা্টো 
তাহার প্রতি কিরূপ প্রক্কত পিতৃন্সেহ প্রদর্শন করিয়া- 
ছিলেন, সমন্তই যুবক একে একে বর্ণনা করিল। 
আর্রণ্ণে দেখিলেন ইউনপাটোরই প্রকৃত জয়লাভ 
হইয়াছে; তি যে বৃথা জন্ম গৌরব বশত? মোহাঙ্ 
হইব! ইউবাটোকে নীচ বশীর বলপ্ন অপমান 
নী তাহা নিঠান্ুই অগ্যার হইয়াছিল। 
তান আরও পপ পারিলেন যে নাচ বংশীয় হই- 
;, লেও ইইবাটেপর্হৃনরে নে উচ্চতা বর্ধমান, তাহা 
উচ্চ বংশভিনান'দিগের মদ্যেও ন্দুল্গঘতি। এই সকল 
চিন্ত। করিতে করেতে আদণোর হৃদ ুমেই ইউবা" 


টের দিকে আক পুর্ণেবই উত্ত 
হইস্সাছে ঘে আদ! দ্বভীল তঃ তনুদার ও প্রক- 
ভ্ির লোক ছিলেন না, এ. ঘটনায় 
তাহার বিশেষ উপকার তা হা এ।নের 
পরিবঞ্চে | র পরিবন্ডে গ্রত্যুপকা- 
রেচ্ছ। আরে আত হইল। হিনি আর 
স্থির থাকত পারিসন ন.) কিন্পে ইউবাটের 
প্রতি কৃত পাপের সাধনে মমর্থ হইবেন, 


তচ্চিন্তায মগ্ন হইলেন। তিন জেনোরার বার? 
দিগের শি্ষট গমন করিয়া ইউবাটের নির্বাসন দু 
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রহিত করিবার জন্য বিশেষ অনুনয় করিলেন। তাহার! 
আদর্ণোর এই প্রার্থনা অগ্রাহা করিতে পারিলেন না; 
বিশেষতঃ এতদিন পরে সকলেরই হৃদয়ে পূর্ববঘটনার 
স্মৃতি ও তজ্জনিত প্রতিহিংসার ভাব লুপ্ত হইয়া 
আসিয়াছিল। অনতিবিলম্বে আদর্ণো ইউবাটেকে 
পত্র দ্বারা জানাইলেন যে ইউবাটেণ গৃহাগমনের 
অনুক্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তিনি পুনরায় জেনোয়া- 
বাসী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। বলা বাহুল্য পত্রে 
আদর্ণে ইউবাঁটের নিকট শত কৃতভ্ঞতা জাঁনীইলেন ; 
পূর্ববাপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কুরিয়া ইউবা্টর 
সহিত বন্ধুতা প্রার্থী হইলেন। যথা সময়ে ইউবাটে? 
গৃহ প্রত্যাগমন করিলেন; এবং সর্ব সাধারণের সন্মান- 
ভাজন হইয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ স্থুখে অতিবাহিত 
করিলেন ! 

তাহারাই প্রকৃত মহৎ; ধাহারা সাধুতার দারা 
অসাধুতাকে পরাজয় করিতে পারেন। 


০ তেব 
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হে সুবোধ বালক বালিকাগণ, তোম্রা সকলেই 
ইংলগ্ডের নাম শুনিয়াছ, কেননা ইংলগুবাসী ইংরেজ 
গণই এখন আমাদের রাজা । ইংরাঁজের। যে কেবল 
এই দেশের রাজা তাহা নহে, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থলবর্ভী 
প্রকুসংখক দেম্খ তাহাদের অধিকৃত। বন্ত্রতঃ বর্তমান 
সময়ে আর কোন 'জাতিই ইংরেজদিগের সমকক্ষ নহে। 
যে সকল কারণ বশতঃ ইংরাঁজেরা এত বড় হইয়াছেন, 
তন্মধ্যে একটা প্রধান কারণ এই যে, তাহাদের যত 
হুদ রণ-তরণা ও সুশিক্ষিত নৌ-সৈল্য আছে, এরূপ 
অন্য কোন জাতির নাই। ইংলগ্ডে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, 
বু সংখ্যক বার পুরুষ জল-যুদ্ধে খ্যাতি লাভ করিয়া 
গিয়াছেন; কিন্তু যে বিখ্যাত জল-যোদ্ধার গুণে ইংল- 
গের নৌ-সৈন্য জগতের ভয়াবহ হইয়াছে, আমরা 
এখানে দেই মহাবীরের বাল্যজাবনের কিঞিত পরিচয় 
দিব। 

এই মহাত্ার নাম হোরেসিরো নেলসন্। ইংলগ্ডের 
 পুর্বেবাপকুলস্থ নরফক্‌ প্রদেশের কোন গ্রামে, একটা 
দরিদ্র পুট্োহিতের ঘরে, ১৭৫৮ গ্রীঃ অন্দে. তাহার 

ডা | 
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জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম এডমাণু, মাঁতীর নাম 
ক্যাথারিণ। নয় বদর বয়স অতীভ হইতে না হইতেই 
বালক নেলসনের মাতৃ-বিয়োগ ঘটিল। নেলসনের 
নেক গুলি ভাই ভগিনী ছিল। তাহার পিতা একে 
দরিদ্র, তাহার উপর পত্বী-বিয়োগ বশতঃ সস্তানসম্ততি 
লইয়া বড় বিপন্ধ হুইলেন। এ দুর্ঘটনার অল্প দিন পরেই 
নেলসনের মাতুল এই শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সাম্তবনার 
জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং ভগিনী-পতিত্র 
অর্থাভাব বুঝিয়া একটা বালকের প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার 
ভার লইতে স্বীকার করিলেন। এই মাতুলের নাম 
সাকৃলিং ; ইনি ইংলগুরাঁজের রণতরির একজন কম্মচাঁরী 
ছিলেন। 

উপরোক্ত ঘটনার তিন বসর পর যখন নেলসনের 
দ্বাদশব্য বয়ঃক্রম, তখন একদিন তিনি সংবাদ পত্রে 
পাঠ করিলেন, যে তাহার মাভুলের পদোন্নতি হইয়াছে 
এবং তিনি একখানি প্রশস্ত রণতরিতে নিযুক্ত হুইয়া- 
ছেন এই সংবাদ পাইয়া নেলমন সমুদ্র গমনে ইচ্ছুক 
হুইলেন। এ সময়ে তাহার পিতা বাড়া ছিলেন না; 
শারীরিক অস্থস্থতা নিবন্ধন জলবায়ু পরিবর্তনার্থ বাথ 
নামক নগরে গমন করিয়াছিলেন। অতএব নেলসন্‌ 
বাথ নগরে পিতাকে পত্র লিখিলেন এবং স্বায়ি অভি- 
লাষ জানাইলেন। নেলমনের পিতা অতিশয় বুদ্ধি 
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মান ছিলেন; তিনি পুজ্রের চরিত্র ভাল রূপ বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন । তীহার নিশ্চিত ধারণা হইয়াছিল, ষে 
হোরেসিও যেকোন অবস্থায় স্থাপিত হউন না কেন, 
তিনি হয়তো একদিন লকলের শর্ষ স্থান অধিকাৰ 
করিবেন। তিনি ইহাও বুঝিতে পারিলেন, যে 
হোরেসিও পারিবারিক দুরবস্থা দেখিয়া, স্বীয় উন্নতি 
মানসেই এইরূপ ছুঃসাহমিক কার্যে অভিলাষা 
হইয়াছেন। অতএব তিনি প্রজ্রের সংকল্লের বিরু- 
দ্ধাচরণ করিন্তেন নাঁ। পুত্রের মালের নিকট 
পত্র দ্বারা পুত্রের অভিপ্রায় জানাইলেন এবং তৎ- 
কর্তৃক পুর্ববকৃত অঙ্গীকার উল্লেখ করিলেন। তদ্ব- 
ভরে মাঁতুল সাকলিং এইরূপ ব্যঙ্গেক্তিপূর্ণ পত্র 
লিখিলেন। “মহাশয়, দুর্বল হোরেসিও এমন কি 
অপরাধ করিয়াছে, যে অপনি আর সকল পুত্র 
ছাঁড়িয়া, তাহাকেই এই ছুঃখময় সামুদ্রিক জীবন যাঁপন 
জন্য মনোনীত করিলেন ? যাহা হউক তাহাকে পাঠা- 
ইয়া দিবেন; প্রথম যুদ্ধেই কামানের গোলায় তাহার 
মস্তক উদ্ভিয়া গেলে, অবিলম্বে তাহার ভরণপে।ঘণের 
ভালরূপ বন্দোবস্ত হইবে ।” 

এই, কয়টা কথা পাঠে স্পম্টই জানা যায়, যে 
তাহার '্মাতুলের বিবেচনায়, নৌযুদ্ধবিদ্যা-শিক্ষা্র 
পৃক্ষে হোরেসিও একেবারে অনুপযুক্ত ছিলেন। তাহার 
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এইরূপ বিবেচনার যথেষ্ট কারণও বর্তমান ছিল। 
হোরেসিও স্বভাবতই ছুর্ববল-শরীর ছিলেন; তাহার 
উপর আবার পুনঃ পুনঃ এক প্রকার জর রোঁগে অতি 
মাত্র হুর্ববল হইয়া পড়িবাছিলেন। এ সময়ে ইংলগ্ড 
এই জ্ররের অত্যন্ত প্রাছুর্ভাব ছিল। কিন্তু শারীরিক 
দুর্বলতা সন্ত্বেও তাহার হৃদয় সাহসে ও মন উদারতায় 
পরিপূর্ণ ডিল! ইহার প্রমাণও পুরেবাক্ত ঘটনার পূর্বেবেই 
পাঁওয়া গিয়াছিল। 

তাতি শৈশবকাঁলে, একদা তিনি একটী তল্পবয়স্ক 
রাখালের সহিত, পাখীর বাস! অন্বেষণে, গৃহ হইতে 
বহির্গত হইলেন। আহারের সময় অতিক্রান্ত হইয়! 
গেল, তবুও তিনি ফিরিলেন না। অন্ুসন্ধীনেও তাহাকে 
পাওয়া গেল না। বাড়ার সকলেই নিতান্ত ব্যস্ত হইয়! 
উঠ্ঠিলেন। সকলেরই আশঙ্কা হইতে লাগিল, হয়াতো 
তিনি কোন ছেলেপরা চোরের ভাতে পড়িয়াছেন। 
আমাদের দেশে যেমন ঠিছেলেধরা” চোরের কথা 
শুন! বার, ইংল০ও সেইরূপ চোরের উপজ্রব ছিল । 
যাহা হউক চারিদিকে অনেক অন্ুসন্থধনের পর দেখা 
গেল, €ষ শিশু হোরেসিও একাকী একটা ক্ষুদ্র জল- 
আ্োতের নিকট বসিয়া রহিয়াছেন। তাহার মুখে 
কোনও ভী'তি-লক্ষণ দৃষ্ট হইল না। বুদ্ধা দিদিমা 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ফি আশ্চর্য! ভোমার 
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ক্রি ক্ষুধা তৃষ্ণ! নাই ? এইরূপ জঙ্গলে বেড়াইতে তোমার 
কি কোন ভয় হয়না? ভয় পাইয়াও কি একবার 
বাড়ীর কথা মনে করিলে না? শিশু উত্তর করিলেন, 
“দিদিমা! ভয় পদার্থটাকিঠ আমিত কখন"তাহাকে 
দেখি নাই! সে কিরূপ ?” 

ইংলগু অতিশয় শীত প্রধান দেশ । আমাদের দেশে 
শীত কালে শিশিরপাত সকলেই দেখিয়াঁছেন। ইংলগ্ডে 
শ্বীতকাল বড়ই ভর/নক। তথায় তখন অবিরত তুষার- 
পাত হয়। বাহ্ুসের সভিত ষে জলকণ! মিশ্বিত আছে, 
তাহ। শীতের প্রস্তীবে জমিয়া অতি সুঙ্গনসুত্র-খণ্ডব, 
কিম্বা নিতান্ত আনু পর্দার মত হইয়া, স্তরে সুরে 
মৃন্তকায় পতিত হয় । এ তুযার দেখিতে অতি শুভ্র । 
কখন কখন এত ধিক তুষারপাত হয়, যে দেশের পথ- 
ঘট সমস্ত আবৃত হা যায় ; পথে বাহিব হইলে জানু 
পর্যান্ত তুষার নিমগ্ন হয়। এই সময়ে গথচলা অতি 
দুর; সাধারণতঃ তখন দ্বারানরোধ পূর্বক গৃহ মধ্যে 
বসিয়া থাকিতে হয়। আমাদের দেশে যেমন আীক্ষাতি- 
শয্য-বশতঃ, ক্ছ্াল্য় সমুহ কিছু দিনের জন্য বন্ধ থাকে, 
এঁ দেশে শীতকালে বিদ্যালয় সমুহ বনু দিনের জন্য বন্ধ 
হয়। একবার শীতাবকাশের পর বালক হোরেসিও 
তাহার অগ্নীজ উইলিয়মের সহিত অস্মারোহণে বিষ্ধা- 
লয়ে ষাইবারি জন্য যাত্রা করিলেন।. এঁ বিদ্যালয়: 


১৮ | নব সাহিত্য প্রসঙ্গ । 


আমাদের দেশের বিদ্যালয়ের মত নহে । আমর 
যেমন বাড়ীতে থাকি, কেবল ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যস্ত 
বিদ্ভালয়ে যাইয়! পড়া দিয়া আসি; ইংলগ্ডে সাধারণতঃ 
সেরূপ নহে। তথায় বিদ্যালয়ের সহিত ছাত্রাবাস 
আছে; উহাকে ইংরাজিতে বোডিংস্কুল কহে । এখানে 
ছাত্রদিগকে ২৪ ঘণ্টাই শশক্ষকদের তত্বাবধানে থাকিতে 
য়। কেবল কোন দীর্ঘ বন্ধোপলক্ষে ছাত্রের গৃহে 
যাইতে অনুমতি প্রাপ্ত হয়। হোরেসিও ও উইলিয়ম 
এইরূপ শিদ্যালয়েই পাঠ করিতেন। যাঁহা হউক 
তাহার! বাড়ী হইতে যাত্রা করিয়া কিষপ্দ,«র গমন করিতে 
না করিতেই দেখিলেন, পগে অত্যন্ত তুষারপাত হইয়াছে, 
চলা কষ্টপাধ্য, কাঁজেই তীহারা গৃহ প্রত্যাগমন করি- 
লেন। উইলিয়মের বিদ্যালয়ে যাইবার বড় ইচ্ছ! ছিল না) 
তিনি পিতাকে জানাইলেন, এত অধিক তুষারপাত হই 
যাছে যে তাহাদের পক্ষে এ সময় পথভ্্রমণ নিরাণীদ 
নহে। পিতা উত্তর করিলেন, “যদি প্রকৃতই এবপ 
হইয়া থাকে, তবে তোমাদিগকে আজ যাইতে হইবে না; 
কিন্তু আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখ। তোমাদের 
আত্মসম্মান জ্ঞানের উপরেই, আমি এ বিষয়ের 50] 
ভার দিলাম। যদি অদ্য পখের অবস্থা প্রকৃতই বিপদ- 
সন্কুল হুইয়! থাকে, তোমরা ফিরিয়া আসিতে পার; 
কিন্তু, বালকগণ, মনে রাখিও যে তোমাদিগকে বিশ্বাস | 


সাহ্দী বাঁলক। ১৯ 


করিয়াই এ বিষয়ের ভার তোমাদের উপর দিলাম; 
দেখিও আমার বিশ্বীসের অপব্যহার করিও না।% 
বালকদ্বয় পুনরায় যাত্র/ করিলেন। প্রকৃতই সেই 
দিন পথ একেবারে তুষারাবৃত ছিল, অতএব তাহাদের 
পুনঃ প্রত্যাগমনের হেতুও ছিল। উইলিয়মেরও 
ইচ্ছা, ফিরিয়া যান; এবং তজ্জন্য হোরেসিওকে পুনঃ 
পুনঃ অনুরোধ করিলেন। তখন উন্নতহ্ৃদয়, সাহসী 
বালক হোরেসিও উত্তর করিলেন, “দাদা, আজ 
ফিরিতে পারি না, আজ আমাদিগকে চলিতেই হইবে; 
কারণ বাবা! আঞ্মাদিগের আন্ম সম্মানজ্ঞানের উপর 
এ বিষয়ের ভার দিয়াছেন। আমি বুঝিতেছি যে 
অদ্ধ অথ চলিতে সমুহ কষ্ট হইতে পারে, কিন্তু কোন 
বিপদের আশন্া। মাই। আজ দেখাইব যে আমর! 
বাবার বিশ্বাসের উপযুক্ত ।৮ অগ্রজ উইলিয়ম আর 
কথা বলিলেন না। উভয়ে যথাসময়ে বিদ্যালয়ে 
উপস্থিত ইইলেন। 

ক্রমে হোরেসিগর সমুদ্র গমনের আঁদেশ আসিয় 
পৌছিল। তিনি বিদ্যালয় হইতে গৃহে আনীত হই- 
লেন। তথা হইতে পিতৃ-সমভিব্যহারে রাজধানী 
লগুম নগরে উপস্থিত হইলেন। যে জাহাঁজে হোরে- 
সিওর মঞ্তুল কাঁ্য করিতেন, এ জাহাজ লগুন হইতে 
_ বনুদুরে অপেক্ষা করিতেছিল। হোরেসিওর পিতা! 


২০. নব লাহিত্য প্রসঙ্গ । 


বালকটাকে সঙ্গে করিয়া জাহাজে পৌছাইয়া দিয়! 
আস1] আবশ্যক মনে করিলেন না। হোরেসিও 
দ্নন্যান্য পথিকসহ শকটারোহণ গন্তব্য ্ছানে চলি- 
লেন। শকট যথাস্থানে উপস্থিত হইলে, অন্যান্য 
প্থিকের সাহত তিনিও অবতরণ করিলেন; পথি- 
কের! স্বীয় স্বীয় প্রয়োজন মত গন্তব্য স্থানে চলিয়! 
গেল। এদিকে হোরেসিও একাকী জাহাজ অনু- 
সন্ধান করিয়া বেডাইতে লাগিলেন। হোরেসিও 
যেখানে অবতরণ করিয়া, ৫ মাতৃলের জাহাজ 
অনুসন্ধান করিতেছিলেন, এ স্থানটী রশতরি নিম্মাণের 
একটী প্রধান আডড!। তথায় সর্বদাই বন্ু- 
সংখ্যক, নানাবিধ, তার্পবপৌত অবস্থান করিত। বালক 
হোরেসিও বনু ঢেষ্টাতেও স্বীয় মাতুলের জাহাজের 
কোন নিণয় করিতে পারিলেন না। শীতগ্রধান 
দেশে, অনাবৃত নদীতীরে, একাকী ঘুরিতে খুরিতে, 
বালক কি ভাবিতে ছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। 
বুক্ষণ পরে তীহার বিযাদ-ক্রিষট মুখত্রী দেখিয়া, 
জনৈক ভদ্রলোক তীহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করি- 
লেন। বালকের সৌভাগ্য বশতঃ তাহার মাতুল 
কাগ্ডান সাকলিংএর সহিত এ ভদ্রলোকটার পরিচয়, 
ছিল।. অতএব এ ভদ্রলৌকটী হোরেসিওকে সঙ্গে 
করিয়া, শ্বীয় গৃহে লইয়া গেলেন; বালককে ক্ষুধার্ত 


_ শাঁহ্‌সী বালক। ২১ 


জানিয়া, তীহাকে জলযোগ করাইলেন ; এবং অৰ- 
শেষে তীহাকে জাহাজে উঠাইয়া দিলেন। কিন্ত 
এখানেই হোরেসিওর দুঃখের অবসান হইল না। 
জাহাজে যাইয়া তিনি মালের দেখা পাইলেন না; 
কাণ্তান সাঁকলিং সেই দিন জাহাঁজ হইতে কার্ষো- 
পলক্ষে কোথায় গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু 
হোরেগিওর যে আসিবার কথা ডিল, তাহ কাহাকেও 
বলিয়া যান নাই। বালক সারাদিন জাহাজের 
“ডেকের” উদ্ধুর পাদচঢাঁরণ করিয়া সময় কর্তন 
করিলেন; কেহ তাহাকে একটী কথাঁও জিজ্ঞাস! 
করিল না। রাত্রি আসিল; রাত্রিও এ ভাবে কাটিয়া 
গেল। পরদিন জাহাজের একজন লোক দয়াপরবশ 
হইয়া, তাহার তক্বানুসন্ধান করিল। 

হোরেসিও এক রূপ গ্রাম্য বালক ছিলেন; পুর্বে 
কখন বৃহৎ নগর, কি ব্লু অর্ণবপোতের আঁশ্রয় বুহৎ 
বন্দর দেখিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। অথচ নিতান্ত 
নিরাশ্রয়ভাবে একাকী লঞ্চন হইতে বহুদূরে আসিয়া, 
মাতুলের অনুসন্ধান পুর্ববক, নাঁনা বিদ্মের পর, মাতৃলের 
সাক্ষা্কীর লাভ করিলেন। হেরেসিও উত্তরকালে 
নাবিক জীবনের চরমোন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন ,কিন্ত্বু শত উন্নতি, শত হুখ শ্বুবিধার মধ্যেও, 
বাল্যকালের জাত ও পিতৃ বিচ্ছেদের পরেই, সমুদ্র- 


২২. | নব সাহ্তা-প্রসঙ্ন। 


গমনের এই প্রাথমিক ছুঃখের কথা, কখনও বিস্বৃতত 
হইতে পারেন নাই। 


অধ্যবমায় ও সহিফ্ুত|। 


কোন কার্যযা।রস্তের পর কার্য্য-অসমাপ্তি পযন্ত, 
দৃঢ়তার সহিহ তণকার্যে নিযুক্ত থাকা, এবং বাধাবিষ্্ 
সত্বেও অবলম্িতকা্ধ্যসীধনে," একাস্তিক'যত্বু ও অবিচ- 
লিত উত্সাহ প্রদানকে, অধ্যবসায় বলা যাইতে পারে। 
অধ্যবসায়কে প্রাণী কল্পনা করিলে, উত্সাহকে ইহার 
প্রাণ, অবিচ্ছেদ চেষ্টা যত্বকে ইহার পদ, অকাতর 
পরিশ্রমকে ইহার হস্ত, এবং সহিষুতাকে ইহার আরাম 
দায়িনী, নিত্যসহঢরী ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে । 
আরব্ধ কার্ধা আমার মঙ্গলজনক, এবং তাহাতে আমি 
নিশ্চয়ই সফল হইব, এই বিশ্বাসের দ্বারা, মন দৃটী- 
ভূত হইলে, ভাবী মঙ্গললাভের আশাজনিত একটা 
সম্ভোষের ভাবে মানবহৃদয় পুর্ণ হয়। এই সন্তোষের 
সঙ্গে সঙ্গেই একটী উত্তেজনার ভাব আসিয়া উপস্থিত 
হয়। তখন মানুষ চেষ্টা, যত্ব, ও পরিশ্রম সাহায্যে 
_ কার্যসাধনে তশ্পর হয়। অতএব এই আনক্দমিশ্রিত 
উত্তেক্গন। ভিন্ন, অধ্যবসায় সজীব থাকিতে পারে না! 


অধ্যবসাঁয় 'ও সহিষ্ণুতা । ২৩ 


আধ্যবসায়ের সজীবতার তারতম্য, পুর্ব্বাক্ত বিশ্বাসের 
ও এই সানন্দ উত্তেজনার মাত্রাভেদের উপর »্্প্ণ 
নির্ভর করে। যাহার হৃদয়ে, স্বীয় কাধ্যের উপ- 
কারিতা বিষয়ে বিশ্বাস নিতান্ত ক্ষীণ, যে এখনও 
প্রারন্ধ কার্যষের সফলতা বিষয়ে সংশ্য়াবদ্ধ, তাহার 
প্রাণে কখনই সেই মহামোহকরী উত্তেজনা জান্মত্তে 
পারে না, যাহার বলে মানব স্বকাধ্যসীধনে কখন বা 
সর্প বিবরে, কখন ব! সিংহ গুহায় প্রবেশ করিতোছে ; 
কখন বা উত্তম্তু গিরিশূঙ্গে আরোহণ কখন বা গভীর 
সমুদ্র-গর্ডে অবট্রীহণ করিতেছে । এই জগতীতলে 
মানবে মানবে যে এত গ্রভেদ, তাহার একটী প্রধান 
কারণ, এই বিশ্বাসের তারতম্য । 

এই সংসারের কাধ্যকলাঁপ, ইহার পরিচালক প্রাকু- 
তিক নিয়ম প্রভৃতি নিতান্তই রহস্যময় । এই রহস্যময় 
জগতে আমরা নিরন্তর দেখিতে পাইতেছি, মানবের 
ইচ্ছা ও কাঁধ্য-শক্তি সমদুরবার্তনী হইতেছে না। আমর! 
আরও দেখিতে পাইতেছি যে, যে কাধ্যকে আমাদের 
সম্পূর্ণ সাঁধ্যায়ত্ত মনে করিতেছি, যাহা আমাদের চক্ষের 
সম্মুখে, আর দশ্জনে অতি সহজে করিয়াছে বা করি- 
তেছে,, এমন কাম্য করিতে গিয়াও সফলমনোরথ 
হইতে পীরিতেছি নাঃ কোথা হইতে অভাবনীয় বিশ্ব 
আফিয়া আঁমাদের সকল চেষ্টা, সকল আয়োজন, মুহূর্ত 


২৪ নব পাহিত্-গ্রপঙ্গ | 


অধ্যে বিফল করিয়া দিতেছে । এবন্বিধ অবস্থায় 
আমাদের উপায় কি? আমাদের অবলম্বন কোথায় ? 
'সর্ববকালে, : সববাবস্থায়,। আমাদের প্রধান অবলম্বন, 
'মাশা ও সহিষুতা। মানব, তুমি নিরন্তর পরিশ্রমে 
একান্ত ক্লান্ত হইয়া, একেবারে ভগ্নশরীর হইয়া পড়ি- 
য়াছ? উপধু্ঠপরি বিপতপাতে ও শত বিল্প বাধায় 
নিতান্ত পীড়িত হইয়া, ভাবী ফললাভে একান্ত সন্দি- 
হান্‌ হুইতেছ ? কার্য পরিত্যাগ পূর্বক পৃষ্তভঙ্গ 
দিতে ইচ্ছ। করিতেছ ? প্রকৃতই তোগ্ার এখন সমূহ 
বিপদ উপস্থিত) এই বিপদে তেগার সহায় কে? 
এখন তুমি একবার ক্ষণকাল চিত্তপংঘম করিয়া শ্রবণ 
কর, তোমার কর্ণে কে কি বলিতেছে ? এ শোন, আশা 
স্পট ভাষায় তোমাকে কাধ্যপরিহারে পুনঃ পুনঃ 
নিষেধ করিতেছে; এ শোন, তোমাকে চির-শান্তি 
দায়িনী সহিষুুতার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে, 
নির্বন্ধাতিশয় সহকারে পরামর্শ দিতেছে । মানব, 
ভুমি এই নিষেধ অবহেলা করিও না. এই পরামশ- 
ঝাক্যে বধির হইও না। তুমি বলিতেছ_-এই ত কত 
দিন আশার কুহকে পড়িয়া কত কষ্ট সহিলাম; আর, 
না, আর পারি না। আমি বলি, তুমি মূর্খ, . প্রকৃত 
স্মহিষু্কতা কি পদার্থ, তাহা তোমার এখনও বোধগম্য 
হয় নাই। সহিকতার আশ্রয়ে আসিয়া কে ক কোথায় 





অধ্যবসার ও সহিষুুত। ২৫ 


ফট পাইয়াছে ? সহিষুতাঁকে যে অবলম্বন করিয়াছে, 
তাহার যন্ত্রণা-বোধ শক্তি পধ্যস্ত বিলুপ্ত হইয়াছে । 
তাহাকে কষ্ট দিতে পারে এমন কোন পদার্থ ইহ 
জগতে নাই। এ দেখ, রোগী শধ্যায় পড়িয়া রোগ” 
ঘন্ত্রণায় “ছট্ফট্‌” করিতেছে, চিবিসক শত চেষ্টা 
করিয়াও যন্ত্রণা উপশমের কোন বিধান। করিতে পারি- 
তেছেন না; সমছুঃখী আত্মায় বন্ধু বান্ধধ শয্যার চাঁরি- 
পার্থে থাকিয়া কত চেষ্টাই করিতেছেন, বিদ্যা যন্ত্রণার 
বিরাম নাই। ধরমন সময় রোগী যদি একবার মনকে 
বুঝাইতে পারে, ধৈ এই “ছট্ফট্‌” ছা হুতাঁশ প্রভৃতিতে 
যন্ত্রণা বাড়িবে বইত কমিবে না, একবার সহিয়া 
থাকিতে পারি কি না দেখি-যেই এইরূপ চিস্তা ও 
ততসহ চেষ্টা, অমনি যন্ত্রণার বিরাম, এবং যতক্ষণ 
মনের সেই ভা স্থারী হইবে, ততক্ষণ আর যন্ত্রণার 
কোন সংঅ্রবই থাকিবে না। নিন্সগামী 'লোসুখণ্ডের 
বেগ যেমন প্রতিমুহর্তে বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই- 
রূপ সহিষ্ণণ ব্যক্তির হৃদয়ে এই সহিষুত্তার বলও 
প্রতিমুহুর্ে সম্যক বর্ধিত হয়। মনের এই 
বিস্মঘ্নকর ভাৰ ভাষায় ব্যক্ত হর না; অনুসন্ধিৎ 
ব্যক্তি মাত্রেই ইহা স্বীয় মনে প্রাশধান করিতে 
পারেন» তাই বলিতেছিলাম, যাহার ধৈর্য্যবল 


ছে, তাহার অকল বিপদ, সকল জল্লাল, সকল 
২0 সপস্ 
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ধন্তরণা দূরীভূত হইয়াছে । অতএব যিনি এই জগতে 
কোন কাধ্য করিতে অভিলাধী হইয়াছেন, তাহাকে 
নিরন্তর এই সহিষ্ণুতীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। 
তাহার এই বিশ্বাস দৃঢ় থাকা উচিত, যে ছুই দিনে 
হউক, দশদিনে হউক, উপযুক্ত সময়ে কাধ্যের ফল 
ফলিবেই ফলিবে; তিনি কেবল অনুষ্ঠান করিয়াই 
যাইবেন এবং সহিষুতার সহিত . ফলাপেক্ষী হইয়া 
খাকিবেন মাত্র; যদি এহ ভাৰে এই পাধিক জীবন 
অতিবাহিত হইয়াঁও যায়, তাহাতেই বা.ক্ষতি কি? 
কারণ এই পৃথিবীতে কয়জন ব্যক্তি স্বরোপিত হৃক্ষে৪র 
ফলাস্বাদনে সমর্থ হইয়াছে £ 

এই জগতে যেখানে ষে মহত কাধ্য পি 
হইয়াছে, তাহার মুলে চিরদিনই এই অধ্যবসায় ও 
সহিষ্ণুতা । যিনি প্রাতরুথানের সহিত কোন কার্য্যের 
সন্কল্প কল্িয়া সূর্যোদয়ের সহিত কাধ্যারস্ত পুর্ববক, 
সুধ্যান্তের পূর্বেবই তশফল সম্ভোগে অসমর্থ হুইয়! 
নিরাশ হৃদয়ে কাঁধ্য পরাজ্ুখ হয়েন, তিনি নিতান্ত 
তরলমতি, স্যগ্রি-রহস্যানতিজ্ঞ ঘোর কাপুরুষ; তীহার 
জ্বারা কোন কাই সম্পন্ন হইবে না; জীবন সংগ্রামে 
তিনি সর্ববপশ্চাতে পড়িয়া থাকিবেন। একটা গল্প 
আছে, যে কোনও বাঁলক মুত্তিকাঁয় একটী বীঞ্জ রোগণ 
রিয়া, . প্রতাহ প্রান্তে একবার বীজটা উঠাইয়া 
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দেখিভ কতদূর অঙ্ক,র হইয়াছে; কয়দিন এইকপ 
করিতে করিতে দেখিতে পাইল, যে অঙ্ক,র হওয়া দূরে 
থাকুক, বীজটাই নষ্ট হইয়া গিয়াছে । এই অসহিখুঃ 
বালকের মত জীবন-সংগ্রামে আসহিষুর ব্যক্তি 
দিগেরও চিরদিনই বিফল মনোরথ হইতে হই- 
যাছে। মানব, যদি তুমি সহিষুঃতার দৃষ্টাস্ত না 
দেখিয়া থাক, তবে সর্ব্বাশ্ত্রে. তোমার পদতলশ্মিত 
ধরিত্রীর ও তদুপরিস্থ অগণ্য জীবোছ্ধিদ পুঞ্জের বিষয় 
একবার চিন্তা করিজা দেখ। তুমি কিজান, ভুমি যে 
ভৃম্তরের উপয় দণায়মান রহিয়াছ, তাহা 
হইতে কত কোটী কোটা বদর লাগিয়াছে £ 

একবাঁর চিন্তা করিয়াছ, যে তোমার চতুপ্গিকস্থ 
পক্ষী, কীট, পত ক্ষ, পর্ববত, বৃক্ষ, লতা, প্রদ্ভৃতি বর্তম, 
অবস্থায় পরিণত হইতে কত লক্ষ যুগের প্রয়োজন 
হইয়াছে? আর তুমি ষে মানব এখন জীব জগস্তের 
শীর্ষস্থানীয়; তোমার এই কান্তিবিশিষ্টা দেহ, 
তোমার এই অত্যাশ্র্য, অতি বিস্ময়কর মানসিক 
শক্তি, কিজ্ূপে কতদিনে এত উতুকর্ষ লাভ করিয়াছে £ 
এ সষ বিষয় কি একবার চিন্তা করিয়াছ ? যদি না 
করিয়। থাক, তবে একবার বৈজ্ঞানিকের প্রিকট গমন 
ক্ষয় ॥। তিনি তোমাকে বলিয়া দিবেন ও নানা সদ্ৃ- 
ঘুক্তির দ্বারা বুঝাইয়া দিবেন, যে তোমার দেহের এই 


লব সাহিতা-গ্রাসঙ্গ । 


বর্তমান অবস্থা, প্রথমাবস্থা হইতে এত পৃথক, যে 
দুইটীকে এক জাতীয় বলিয়া সহজে বিশ্বাসই 'হইকে 
না। যেমন বটবৃক্ষে ও তাহার বীজে বাহ্িক কোন 
সৌসাঁদৃশ্যই নাই, অথচ বালুকণা মত বীজ হইতে বহু" 
দূর বিস্তৃত, শাখাপ্রশাখা-সমস্থিত বটবৃক্ষের উৎপন্তি; 
এই ঘটনা যভ বিস্ময়কর, প্রীণিজগতের . আদিম- 
অবস্থা হইতে মানব নামক জীবের বর্তমান অবস্থায় 
উন্নতি, তদপেক্ষাও শত সহত্রগুণে অধিক বিস্ময়কর । 
কিন্তু এই ব্যাপার এক দিনে সংঘটিত হয় নাই। 
-শ্রীরে ধীরে কত লক্ষ বহুসগ ধরিয়া যে এই 
কার্যে লিপ্ত আছেন, তাহা আমর! ধারণ! 
ও উঠিতে পারি না? অর্ধ-শক্তিমতী প্রক্ক- 
রই যদি কাধ্যসাধনে এত. ধারতা ও স্য়ের প্রয়োজন, 
তবে এই প্রকৃতির নিত্যশাসিত দাঁস হইয়াও, আমর! 
অবলম্বিত কাধ্যে কেন চঞ্চলতা দেখাইৰ ও তশু- 
ফললাভে বিলম্ব দেখিলেই কেন নিরুগসাহ হইব ? 





ডিমম্থেনিন্‌। 
মহাদেশ ইউরোপের দক্ষিণ প্রান্তে গ্রীস নামক 
একটী জনপদ আছে। এই দেশের প্রান ইতি- 
হাসের সহিত আমাদের ভারতবর্ষের পুর্ধবকালের: 
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ইতিহাসের অনেক সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। পুর্ববকালে 
ভারতবর্ষ যেরূপ নানাব্ষিয়ে অতিশয় উন্নতি লাভ 
করিয়াছিল, সেইরূপ শ্রীসও এক সময়ে বহুবিষয়ে 
উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। যেমন এখন 
ভারতবর্ষের সকল বিষয়েই পুর্ববাপেক্ষা অনেক বব- 
নতি, সেইন্দূপ গ্রীসেরও এখন আর পুর্ব গৌরব 
কিছুই নাই। তবে এক বি্ষিষে গ্রীন তাঁরতাপেক্ষা! 
সৌভাগ্যশালী। ভারতভূমি বন্শতাব্দী পধ্যন্ত পরা- 
ধানতার শৃঙ্খলে বীধা রহিয়াছে; প্রৌস সেই শৃঙ্খল 
ছিন্ন করিয়া আই স্বাবীনতা লাভে সমর্থ হইয়াছে । 
কিন্তু বর্তমানকালে গ্রীস ইটালী, মিসর, ভারতবর্ষ 
প্রভৃতি প্রাচীন দেশসঘুহ পুর্বব-গৌরবহীন হইলেও, 
অপক্ষপাতদশ্শী জ্ঞালিজন্রে নিকট ইহাদের এখনও 
সম্মান রহিয়াছে । ঈ৯কারণ, যে জাতিসমূহ এখন সভা- 
তাঁরু উচ্চপীমায় আরোহণ করিয়া, জগতের কর্তৃত্ব 
আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইয়াছেন, তাহাদের 
বর্তমান সর্বববিধ উন্নতির মূলে অল্লাধিক পরিমাণে 
আমরা পূর্বেবাক্ত প্রাচীন দেশবাসী জাতিসমূহের 
দৃষ্টান্তই দেখিতে পাই। 

প্রায় সাদ্ধদ্বিসহত্র বসর গত হইল এই গ্রীস দেশের 
রাজধানী 'এখেন্স নগরে কোন ধনীর গৃহে ডিমস্থে- 
নিসের জন্স হয়। ইহার চরিত্রে ষে অসাধারণ 
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অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া যাঁয়, তাহা মন্গুষ্য- 
মাত্রেরই অনুকরণীয়। অতি শৈশবকালে ভীহাৰ 
পিতৃবিয়োগ হয়। পিতৃবিয়োগের পর আতীয় 
বন্ধুগণ তীহার সহিত বড় অন্যায় ব্যবহার করিয়া- 
ছিলেন। তীহাকে প্রতিপালন করা দুরে থাকুক, 
ভাহারা ডিমস্থেনিসের পৈত্রিক . সম্পত্তির অধি- 
কাংশই আত্মসাত করিয়! বসিলেন। এদিকে ডিমস্‌- 
থেনিস্‌ স্বীয় চেষ্টায় কিছু কিছু বিদ্যালাভ করিতে 
লাগিলেন। অতি বাল্যকালাবধি তাহার বক্ততা- 
শৃক্তি লীভের ইচ্ছা হইয়াছিল। ত্বিনি এথেন্স নগরে 
বক্তাদিগের প্রতি সর্বব সাধারণের গভীর সম্মান 
দেখিতে পাইতেন। তিনি আরও দেখিতে পাঁইতেন, 
যে বক্তৃতা শ্রবণে শ্রোতৃবর্গের মন কিরূপে অনির্ববট- 
নীয় ভাঁবে, অলঙ্ষ্য শক্তির দ্বারা, -নিতান্ত উদ্বেলিত 
হইয়। উঠিত।. বক্তৃতার এই মোহিনী শক্তি দেখিয়া 
তিনি অন্য সর্বববিধ পাঠ পরিত্যাগ পুর্ববক, এই বক্তু তাঁ- 
শক্তি পরিস্ষন্টনের চেষ্টায় একান্ত রত হইলেন। 
এক জন বিখ্যাত বক্তার নিকট গমন করিয়া! তাহার 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং গুরপদেশ প্রাণপণে 
পালন করিতে লাঁগিলেন। 

যখন তাহার ধারণা হইল যে উদ্দেশ সাধনে 
ভিনি কিঞি সমর্থ হইয়াছেন, তখন অপহৃত পৈতৃক 
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বিত্ত উদ্ধারের জন্য ধন্দ্মাধিকরণে অভিযোগ করিলেন । 
অপহ্ারক আত্মীয়দিগের বিরুদ্ধে, তিনি স্বয়ং তেজ- 
স্বিনী বন্ত্‌তায়, এরূপ সদ্যুক্তি সমূহপ্রদর্শন করিলেন 
যে বিচারে ভাহারই জয় হইল, এবং তিনি তীহার 
পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকাংশই পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। 
এই সময় তাহার বয়ঃক্রম সপ্তদশ বর্ষ মাত্র। 

এই জযোল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া ডিমস্থেনিস্‌ এক 
দিন বৃহতী জনসাধারণ-সভায় বক্তৃতা প্রদান জন্য 
দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু আজ জয়ের পরিবর্তে 
পরাভব তীহা ভ্ুন্য অপেক্ষা করিতেছিল। এই জন- 
সাধারণ সভা অত্যু্কৃষ্ট বক্তগণের বক্তৃতা শ্রধণে 
অভ্যস্ত ছিল; শ্রোতৃমগ্ডলী তাহার বক্তৃত! শুনিয়া 
গ্রীতি লাভ করিল না। বিশেষতঃ তীহার বক্তৃতা 
প্রণালীও নিত্াচ্ভ দূষণীয় ছিল; তিনি নিজে তাহা 
বুঝিতে পারেন নাই। তাহার কণ্স্বর অনুচ্চ ও 
_অদুরগামী ছিল, সভামগুপের সকলের কর্ণে উহা! প্রবেশ 
করিল না। এতন্তিন্ন তাহার স্বর বড় কর্কশ ছিল ; 
যাহাঁকে চলিত কথায় “মোটা! _ আওয়াজ” বলে, তাহার 
স্বর এরূপ ছিল। তিনি এক নিশ্বাসে অনেক কথা 
বলিতে পারিতেন না, অথচ দীর্ঘ দীর্ঘ বাক্যে বক্তৃতা 
দিতে *আবস্ত করিয়াছিলেন; কাঁজেই একটী বাক্য 
প্রিসমাঞ্লি করিতে, তাহাকে ছুই তিনবার শ্বাস-গ্রহণ 
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করিতে হইতেছিল। ইত্যাদি দোষজড়িত বক্তৃত! 
শুনিতে শুনিতে শ্রোতৃমগ্ডলী জধীর হইয়া উঠিলেন ; 
ক্রমে সভামগ্ডপের চারিদিক হইতে কলরব মিশ্রিত 
“হিস্, হিস্‌” ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল, অনতি- 
বিলম্বে বক্তৃতা বন্ধ হইল। লজ্জায় ও অভিমানে 
ডিমস্থেনিস্‌ মৃতপ্রায় হইলেন; অবনত মন্ডরকে কোনও 
রূপে সভাগৃহ পরিত্যাগ করিয়া ঢলিলেন। 

এই স্ুমহত্ড দুঃখের অবস্থায় একজন বন্ধুর সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ হইল। তাহার গভীর বিষাদের 
কারণ অবগত হইয়া, বন্ধু তাহাকে সঙ্কৃল-নিবৃত্ত হইতে 
নিষেধ করিলেন এবং বুথা শোক পরিত্যাগ করিতে 
উপদেশ দিলেন! সৌভাগ্যবশতঃ এই বন্ধু নিজে 
একজন বিখ্যাত নাটকাভিনেতা ছিলেন। স্তরাং 
কথা দ্বারা কিরূপে লোকের মনাকর্ষপ্ল করিতে হয়, 
তাহা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। তিনি ডিমস্থে- 
নিস্কে কয়েকটা শ্লোক পাঠ করিতে দিয়া, তাহার 
উচ্চারণ প্রভৃতির দোষ সমূহ বুঝিতে পারিলেন। 
তখন তন্নিবারণ বিষয়ে উপদেশ দিয়া তিনি ডিমস্থে- 
নিস্কে কতকগুলি সঙ্কেত বলিয়া দিলেন। এই উপদে- 
শের উপর নির্ভর করিয়া, ডিমস্থেনিম যে অলৌকিক 
অধ্যবসায় ও পরিশ্রমণ্ডণে, স্বীয়াভীষট লাভে "সমর্থ 
হইয়াছিলেন, ততপাঠে একেবারে চমতকৃত, হইতে 
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হয়। তদবলম্বিত প্রণালীর কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত 
হইল । 

তিনি কতকটা “তৌতলা” ছিলেন, কয়েকটী অক্ষর 
স্পষ্ট উচ্চ)রণ করিতে পারিতেন না। এই জন্য তিনি 
মুখানান্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড রাখিয়া উচ্চৈঃ- 
স্বরে পাঠ করিতেন। এই উপায়ে ক্রমে,সকল অক্ষ- 
রেরই স্পষ্ট উচ্চারণ হইতে লাগিল। 

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে তিনি এক নিশ্বাসে 
অধিক কথ! ক্রলিতে 'পারিতেন না) ইহা বক্তার, 
পক্ষে একটা প্ররীন দোষ। অতএব যাহাতে অধিক 
ক্ষণ নিশ্বাস রাখিতে পারেন, তিনি সেইরূপ চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন। ছুরারোহ স্থানে আরোহণ ও 
তথা হইতে জ্রবরোহণ সময়ে আমাদিগ্রকে বাধ্য 
হইয়া অনেকক্ষণ নিশ্বাস রাখিতে হয়। অতএব ভিম- 
স্থেনিস্‌ বক্তৃতা প্রদান ভাবে চীতগকাঁর করিতে করিতে 
দুরারোহ শৈলপথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । এই 
উপায়ে ক্রমে তাহার বহুক্ষণ নিশ্বাস রক্ষণে শক্তি, 
জন্মিতে লাগিল; ক্রমে অতি স্থদীর্ঘ বাক্যও এক 
নিশ্বাসে বলিতে সমর্থ হইলেন। | 
_ খাহারা বড় বড় নগরের বিষয়, অবগত আছেন, 
তাহারাই জানেন যে এই সকল নগরের সাধারণ 
শ্রোতৃবর্গ “আছুরে ছেলের” মত্ব নিতান্তই উচ্ছঙ্খল্‌ 
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ইহাদের নিকট নির্বিক্ষে বক্তৃতা প্রদান বড় কঠিন 
ব্যাপার! কোন বিষয় একটু মনোমত না হইলেই 
শ্রোতৃবর্গ কলরব আরম্ভ করে; অনেক লময়ে বিনা- 
কারণে বক্তাকে অপদন্থ করিবার জন্যও অনেকে সভা- 
মধ্যে গোলযোগের সূত্রপাত করে। তত্তিন্ন সর্বত্রই 
তিন্ন তিল্ন মঠাবলম্বী লোক রহিয়াছে । যদি ফোন 
বক্তার মত শ্রোতৃবর্গের অশ্রীতিকর হয়, তাৰ তখন 
তাহার! তুমুলকাণ্ড আরস্ত করে। এই কলরব প্রসৃতি 
অসভ্যাচরণ দর্শনে, ধদি কোন বক্তা ভীতি বা বিরক্তির 
ভাব প্রদর্শন করেন, তবে কলরব আরও বর্ধিত হয়,- 
ক্রমে বন্তুত! বন্ধ হইয়! যায়। কিন্ত যদি বক্তা এ সকল 
বিষয়ে দৃক্পাত না করিয়া, কলরব হইতেও উচ্চতর 
স্বরে, একাদিক্রমে স্বীয় বক্তব্য বলিয়া 'যাইতে পারেন, 
তবে প্রায়ই তিনি শ্রোতৃবর্গের গণ্ডগোল নিবারণে 
সমর্থ হন। পূর্ববকালে গ্রীসেরও শ্রোতৃবর্থ এই সাধা- 
রণ দৃষ্টান্তের অন্তভূতি ছিল; এমন কি তথায় সাধা- 
রণ সভাপমিতিতে এই উচ্ছজ্ঘলতার ভাৰ অত্যধিক 
মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। অতএব চারিদিকে কলরৰ 
সত্বেও কিরূপে বক্তৃতা প্রদান করিতে পারা ছায়্, ত&” 
শিক্ষার জন্য ডিমস্থেনিস্‌ সমুদ্জ ভটে গমন করিতেন ; 
এবং যখন বাত্যাভিঘাত্তে সমুদ্র তন্পজাযিত হই'না ঘোরস 
ত্বর গর্জন করিভ থাকিহ, তখন তিনি কগুস্বরকে, 
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উচ্চতম সীমায় উঠাইয়া মহান্‌ সমুদ্রের নিকট প্রাণ 
সরিয়া বক্তা দিতেন । এই রূপে তিনি বক্ততা- 
কালে শ্রোতৃবর্গের কলরব উপেক্ষা করিতে শিখিতে 
লাগিলেন। | 

সকলেই অবগত আছেন যে যাত্রা বা নাটকা- 
তিনয়ের সময় অতিনেতৃগণ অঙ্গভঙ্গি হকারে অতি- 
নয়. করিয়া থাকেন; এইরূপ অঙ্গভঙ্গি ব্যতিরেকে 
অভিনয় হৃদয়গ্রাহী হয় না। বক্তৃতাকালে বক্তগণও 
হস্ত পদাদি বিক্ষেপ ও চক্ষু ভঙ্গি প্রভৃতির দ্বারা, আোতৃ- 
বর্গের হাদয়ে বক্তব্য বিষয় দৃঢরূপে অস্কিত করিতে 
চেষ্টা করেন; বস্ততঃ এই সময়োচিত অঙ্গভঙ্গি 
ব্যতীত বক্তৃতা কখনই উদ্দীপন গুণ বিশিষ্ট হইতে 
পারে না। ডিমস্থেনিস্ এই অঙ্গভঙ্গি শিখিবার 
নিষিত্ত একখানি প্রকাণ্ড দর্পণের নিকট বক্ততাভিনয় 
করিতেন; এবং শ্রকাশ্য বক্তৃত! দিবার পূর্বেব এক- 
বার এইরূপ অভিনয় করিয়! লইতেন। 

বক্তুতাকালে মধ্যে মধ্যে স্ন্ধদেশ সম্কুচিত করা, 
এবং তত্সহ শরীরটাকে উদ্ধদিকে উন্নমিত করা, তাহার 
একটা নিতান্ত কদধ্য অভ্যাস ছিল। এই অভ্যাস দুর করি- 
বার জন্য তিনি স্বগৃহে একটী ক্ষুদ্র বর্ততা-মঞ্চ প্রস্তুত 
করাইলেন, এবং তহ্বপরি এমন উঁদ্ধে একখানি তর- 
বারি ঝুলাইয়া রাখিলেন, যে তিনি মঞ্চে দগায়মান- 
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হইলে তরবারি তাহার মন্তক গ্পর্শ করে মাত্র) এই 
অবস্থায় দণ্ডায়মান হইয়া তিনি বক্তুতা আবৃস্তি কপ্ি- 
তেন। যদি অভ্যাসদোষে জঞান্তিজ্রমে কদাচিৎ ক্কন্ধ 
দেশ সঙ্কুচিত হইত এবং শরীরের উদ্ধগতি হইত, তবে 
মন্তকে তরবাঁরির আঘাত ক্ভাহাকে তত্ক্ষণা ভীাহার 
ভ্রান্তি স্মরণ করাইয়া দিত। ক্রমে এই অভ্যাস দৃরী- 
ভুভ হইল। 

এই সকল ভাব ভঙ্গি শিখিবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে 
উহার জ্ঞানা্ভনের চেষ্টারও অভাব ছিল না । তদ্‌- 
বিষয়ে ভাহার যত্ব ও পরিশ্রম আরঙ বিস্ময়কর । গৃহে 
থাকিয়া অধ্যয়ন করিলে মনোযোগের ব্যাথাত ঘটিতে 
পারে-_এই আশঙ্কায় তিনি মৃত্তিকাভ্যন্তরে একটা 
প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করাইলেন। এই নির্থ্ভন গৃহে দ্বার- 
কদ্ধ করিয়া অবিরত অধ্যয়ন করিতেন। এইরূপ একাকী 
পরিশ্রম করিতে করিতে, পাছে বা কখনও সুষ্যা” 
লোকে লোকালয়ে আগমন করিতে প্রলোভন জন্মে, 
এই আশঙ্কায় তিনি অদ্ধ মস্তকের কেশ ও অদ্ধ গণ্ডের 
শ্রশ্রয মুণ্ডন করিয়া রাখিতেন ; কারণ এই অবস্থায় 
সাধারণ লোকের নিকট আগমন নিতান্তই উপহাসের 
বিষয় | এইরূপে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর 
মাস একাদিক্রমে অধায়নে ও বভুতারচনায় অতি- 
বাহিভ হইত। তিনি কিরূপ পরিশ্রমী ও ৃঢ় প্রতিজ্ঞ 
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ছিলেন, নিম্নলিখিত ঘটনায় তাহার কতক পরিচয় 
পাওয়া ধাইবে। শ্রীসদেশের সর্বব প্রধান ইতিহাস- 
লেখকের রচনা-প্রণালী অনুকরণ মানসে, তত্প্রণীত 
বিস্তুত ইতিহাস, ডিমস্থেনিস্‌ ম্বহস্তে আটবার পত্রশ্থ 
করিয়াছিলেন; কারণ কোন বিষয়ের মানসিক বা 
মৌখিক আবৃত্তি অপেক্ষা, এ বিষয় লিখিবার সময় 
তগুপ্রতি আমাদের অধিক মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং 
তদ্ধেতু উহা অধিকক্গণ আমাদের স্মৃতিপথে বিদ্বামান 
থাকে । ইহাতেক্রতদূর অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, তাহা 
ষাহারা কিয়ৎপরিক্মীণেও এই উপায়ে শিক্ষালাভে 
সচেষ্ট হইয়াছেন, কেবল তীহারাই কিছু বুঝিভে 
পারিবেন। 

উ্ইরূপ কঠোর পরিশ্রম ডিমস্থেনিস্‌ ২। ১ দিন 
করিয়াই ক্ষান্ত হন*নাই। ক্রমাগত দশ বহসর ধরিয়া 
তিমি পুর্বেবান্ত রূপে স্বাভিলাষ-সিদ্ধি বিষয়ে কঠোর: 
সাধন! করিয়াছিলেন ক্রমে তাহার প্রতীতি জন্মিল 
ঘষে প্রকাশ্য বক্তত! প্রদানে তাহার ক্ষমতা জদ্ছি- 
যাছে। অভএব সপ্তবিংশতি বতসর বয়ঃক্রম কালে 
তিনি পুনরায় সাধারণ সমক্ষে বাছির হইয়া প্রথমতঃ 
ব্যবহারজীবীর ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন এই 
ব্যবসায়ে ক্রয়েক বগসর অভিবাহিত করিয়া তিনি 
গেশের শীসনবিষয়ে মনোযোগ দিলেন, এবং 
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রাজ্যের প্রধানতম পদে নিধুস্ত হইলেন। তাহার 
্বদেশ-হিতৈষিণা জগণ্প্রসিদ্ধ। এই সময়ে এক 
প্রতিবেশী নৃপতি গ্রীসের স্বাধীনতা হরণের জন্য 
সচেষ্ট হইয়া ছিলেন। ডিমস্থেনিস্‌ এই নৃপতির 
অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, স্বদেশীয়দিগকে উত্তেজিত 
করিবার মানসে যে সকল বক্তৃতা পুদান করিয়া- 
ছিলেন, জগতের সাহিত্যে তাহা চিরদিনের জন্তু 
বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে । তিনি এখন দেশমধ্যে সর্বব- 
প্রধান শ্বদেশপ্রেমিক বক্তা বলিয়া স্বীকৃত ও পুজিত 
হুইনে লাগিলেন। তাহার জীর্নের অবশেষাংশ 
নানা ঘটনায় পরিপুর্ণ। তৎুসমুদায়ের আলোচনা 
এখানে নিপ্প্রয়োজন। এই পর্য্যস্ত বলিলেই যথেষ্ট 
হইবে, যে সুখে শান্তিতে ভীহার জীবন অন্তিবাহির্ত' হয় 
নাই; তিনি কখন ভাগ্যলক্মীর ক্রোড়ে লালিত, কখন 
বা দুর্দশা রাক্ষপীর করকবলিত হইয়া! দ্রিন কাটাইয়া- 
ছেন। তীহার জীবনের পরিসমাপ্তিও নিতান্ত শোচ- 
নীয়। বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষার 
জন্য শত চেষ্টা করিয়াও যখন সফলপয়াস হইতে 
পারিলেন না; যখন শক্রহস্তে বন্দী হইয়া চিরদাসত্বের 
বা ঘাতকের নিষ্ঠঘর কুঠারে জীবন-পরিসমাপ্তির 
সম্ভাবনা দেখিলেন, তখন অগত্যা আত পরিজ্ঞন 
লইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিলেন, কিন্ত স্বাধীনতা 
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পরিত্যাগ করিলেন না। কিন্তু স্তীহার মন ভাঙ্গিয়া 
গিয়াছিল; তিনি অধিক দিন এই অবস্থায় খাকিতে 
পারিলেন না; বিষপান করিয়া প্াঁণত্যাগ করিলেন। 
যাহাহউক তীহার জীবন ষে অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের 
এবং স্বদেশ হিতৈষিতার এক অসাধারণ দৃষ্টাস্তস্থল, 
তাহা পুর্বেবাক্ত ঘটনাবলীর দ্বারা সপমাণিত, হইয়াছে । 


খলপাীপরিস্যটানিপ্টিস্স্প 
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যে সকল গুণযুক্ত হইলে মানব-চ 
নিকট পরম আদরনীয় হয়, তন্মধ্যে 








একটী অতি শ্রেষ্ঠ গুণ। এমন কি এই সত 


অন্য সকল গুশের ভিত্তি ভূমি বলা য পারে। 
সত্যস্পৃহ। মানব মনের স্বাভাবিক অব অথচ 


আনেক সময়ে আমরা এই স্বাভাবিক অবস্থা হইতে 
বিচ্যুত হইয়া অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করি। এইর্প 
করার কারণ অনুসন্ধান করিলে, আমরা দেখিতে পাইৰ 
যে ইহ্যার পধানস্তঃ দুইটী কারণ। এক অভ্যাসদোষ, 
দ্বিতীয় মনের দুর্বলতা । অভ্যাসের মত পরম মিত্র 
ব। পরম শত্রু আর কেহ নাই। ছুই চারি দিন 
কোনও গাবে কোনও কাজ করিলে, তত্প্রতি মনের 
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একটী আকর্ষণ জন্মিয়! যায়; ক্রমে এ কার্ধ্য এ ভাবে 
করিতে মনোমধ্যে একটি বলবতী আকাঙ্ক্ষা হইয়া উঠে; 
এবং স্থযোগ ঘটিলেই আমরা এ কাধ্য এ ভাবে করিয়! 
ফেলি। তখন এ কাষ্র্যে আমাদের অভ্যাস জম্মিয়াছে 
বলিতে হইবে। ভাল বিষয়ে এই অভ্যাসের শক্তি 
যেরূপ, মন্দ বিষয়েও ঠিক তজপ। অভ্যাসকে 
লোকে “দ্বিতীয় প্রকৃতি” বলিয়! জ্ঞান করে ॥। অত- 
এব কো বিষয়ে একবার অভ্যাস জন্মিয়। গেলে 
আমর! ক্পনেক সময়েই একবূপ অজানিত ভাবে এ 

নু্ায়ী কার্য করিয়া বসি। তখন অভ্যাস 
বিরুদ্ধ কা করা অতীৰ কণ্টিন হইয়া দীড়ায়। অনু- 
সন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, যে অনেকের 
জীবনেই মিথ্যা-কথন বা অন্যরূপে মিথ্যাচরণ পুর্ববা- 
ভ্যাসের ফল। শৈশবে মানব মন অনেকট! স্বাভাবিক 
অবস্থায় থাকে; তখন শিশুর মুখে সত্য বই মিথ্যা কখন 
শুনা যায় না। বয়োবৃদ্ধি সহকারে শৈশব অতিক্রমিত 
হইয়া যখন কৈশোর উপস্থিত হয়, তখন আমাদের 
গতিবিধির সীম! অনেক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; আমাদের 
পরিচিতের সংখ্যা বদ্ধিত হয়; আমাদের কাধের 
পরিমীণও বাড়িয়া চলে। এই সময়টা বড় বিষম 
সময়; জীবনের এক মহা সন্ধিস্থল। এখন আমাদের 
বুদ্িবৃত্বির তত পরিপক্কাবস্থা নহে ; অথচ এই সময়ে 
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আমাদের স্বাধীনতার মাত্র! অল্প নহে। শিশুর ভ্মণ- 
বৃত্ত ক্ষুদ্র, কাজেই তাহার উপর পিতা মাতার দৃষ্টি 
প্রায় সর্ববদ! বিদ্যমান । কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই 
পিতা মাতা, বালক এবং তরুণ বয়ন্ক যুবকের উপর 
ইচ্ছানুরূপ দৃষ্টি ও শাসন রক্ষণে সমর্থ নহেন। ইহার! 
শিক্ষার্থ বিদ্যালয়ে গমন করিবে ; তথায় বহুক্ষণ শাসনা- 
ধীনে থাকিয়াও অনেকটা ম্বাধীন। অনেক সময় বিদ্যা- 
লয় বাঁসগ্রাম বা সহর হইতে বহুদূরে; এমতাবস্থায় 
শিক্ষার্থিগণ প্রায়ই দূর নগরে স্বাধীন ভাবে কাল 
যাপন করে। তৃগুহে অভিভাবকের নিকট থাকি- 
লেও বালকগণ সর্ববদাই শীসনাধীনে থাকে না; 
সর্ববদাই গুরু সান্নিধ্য অভিপ্রেতও নহে। মোট কণ। 
এই শৈশবের প্র হইতেই অপক্ক বুদ্ধি বালক ও যুবক- 
গণ অল্প বা অধিক পরিমীণে স্বাধীন। এই সময় 
তাহাদের মতিগতি বুল পরিমাণে চারিদিকস্থ দৃষ্ট।- 
স্তের দ্বারা নিয়মিত হয়। এমনকি এই দৃষ্টান্তের 
উপরেই তাহাদের ভাবী চরিত্র নির্ভর করে। এই 
সময় হুইতেই কাহারও বা মিথ্যাকথনে, কাহারও বা 
সত্য কথনে অভ্যাস জন্মিতে আরস্ত হয়। 

_. ক্মসত্য কথনের আর একটি প্রধান কাঁরণ মনের 
হুর্বলতা'।) সত্য বলিলে পাছে আমার অনিষ্ট হয়, 
পাছে আমি বিপদে পড়ি, এই ভয়ে অনেক সময় 
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অনেকে মিথ্যা বলিয়া ফেলে। বালকদিগের মধ্যে 
এই ভয়ের একটী বিশেষ কারণ আছে। সকলেই 
জানেন, যে সময় সময় বালকেরা বালস্বভাবন্ুলত 
চপলতা বশত5 কোঁন অন্যায় কাধ্য করিয়া বসে। 
যদি তাহার জানে যে তাহাদের অভিভাবকগণ 
এই অপকাধ্য জানিতে . পারিলেই, তাহাদের প্রতি 
কঠোর শাস্তি বিধান করিবেন, তবে প্রায়ই তাহারা 
কৃতাপকার্ধ্য গোপন করিতে চেষ্টা করে; জিজ্ঞাসিত 
হইলে “করি নাই” বলিয়া একেবারেই অস্বীকার 
করিয়া বসে। ইহার একমাত্র কারণ গুরুতর শাস্তির 
ভয়। এই অবশ্থ। অবশ্থই ২।১ দিনে উৎপন্ন হয় না। 
যখন ক্রমে বালকের মনে এই ধারণ! জন্মিয়া যায়, যে 
মিথ্যা বলিয়া হয়তো ৯২1১ বার শান্তির হাত হইতে 
এড়াইতে পাঁরিব, কিন্ত সত্য বলিলে নিশ্চয়ই নিতাস্ত 
উত্পীড়িত হইব, তখন বালক সত্যকথন অপেক্ষা 
অসত্য কথনকেই অধিকতর স্থবিধা জনক মনে করে, 
এবং কাধ্যতঃও তক্রপ আচরণ করে। এইরূপেও 
ক্রমে মিথ্যাকথন অভ্যস্ত হইয়া! পড়ে । 

অনেক সময়ে আবার এরূপও দেখা যায়, যে 
শৈশব হইতেই ৰালক মিথ্যা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে 
ইহার প্রধান কারণ অভিভাবকগণের ক্রটি।। মানৰ- 
চরিত্রাভিজ্ঞ সকলেই জানেন, ষে শৈশব কাঁল মন্ুষ্য- 
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মন যত অনুকরণ করিতে পারে, যত শীঘ্র শীঘ্র জ্ঞান! 
ভর্জন করিতে পারে, এত আর কোন সময়ে পারে না। 
এই সময়ে স্মৃতিশক্তিও প্রবল থাকে। ছয় বগুসর. 
মধ্যে শিশু তাহার এই পৃথিবী-বাসের নিমিত্ত প্রয়ো- 
জনীয় সমস্ত জ্ঞানই প্রায় অভ্জন করে; অথচ 
এই জ্ভান সাক্ষাত্ভাবে তাহাকে ক্ষেহ শিক্ষা দেয় 
নাই। চারিদিকের দৃষ্টান্তের দ্বারা অলক্ষিতভাবে 
তাহার মানসিক ভাবসমূহ গঠিত হইতে থাকে। এই 
সময়ে পিতা, * মাতা, অগ্রজ প্রভৃতি গুরুগণের দৃষ্টান্ত 
শিশুর জীবনে ব্ঈমূল হইয়া যায়। শিশু কোন পদা- 
ঘের জন্য বড় আবদার করিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করি- 
যাছে; অনেক চেষ্টাতে তাহার ক্রন্দন নিবারণ করা 
গেল না। তন তাহাকে এ পদার্থ কিন্বা তত্তুল্য 
কোন পদার্থ দেওয়ার অঙ্গীকার করা হইল; তাহার 
জন্দনও নিবারিত হইল। কিন্তু অঙ্গীকার পালিত ন৷ 
হইলে, শিশুকে শিক্ষা দেওয়া হইল, যে প্রতিজ্ঞানুরূপ 
কার্য না করিলেও চলে। এইরূপ ছুই চারি দশটা 
ঘটনা হইতেই শিশুর স্বাভাবিক সত্যপরতা বিলুপ্ত 
হইতে আরস্ত হয়। মনে করুন, কোন  প্রতিবাসী 
আপনার গৃহে আসিয়া আপনার কুঠারখানি চাহি- 
লেন ;' আপনার দিবার ইচ্ছা নাই; কিন্তু “দিব না” 
বলিতে আপনার সাহস নাই, পাছে প্রতিবাসী রাগ 
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করেন। আপনি বলিলেন “আমার কুঠার নাই” 
অথবা বলিলেন “আমার কুঠার অন্যে লইয়া গিয়াছে ।” 
আপনার শিশু-সম্তান নিকটেই দীড়াইয়াছিল; সে 
দেখিতেছিল গৃহ-কোণে কুঠার রহিয়াছে । এই দৃষ্টাস্ত 
তাহার মনে অঙ্কিত হইল । ইহার দ্বারা কি তাহার 
স্বাভাবিক সত্যপরতার সমুহ ব্যাঘাত জন্মিল না? 
এইরূপে নানা ঘটনার ছারা দৃষ্টান্তের দোষে মানর- 
সন্তান সত্যবিচ্যত হইয়! মিথ্যাত্যাস করে। অতএব 
ধাহারা স্বীয় পরিবারে, স্বীয় সমাজ মধ্যে, বালক 
বাঁলিকাদিগের সত্যবাদিত্ব দেখিতে ' ইচ্ছা করেন, 
ত্রীহার৷ যেন স্বীয় স্বীয় জীবনে প্রতি মুহুর্ডে সাব- 
ধানে সত্যপরায়ণতার দৃষ্টান্ত, দেখাইতে যতৃশীল 
থাকেন। রে বত সিটি 

মিথ্যাকথনের মত নীচ কাধ্য আর | ফি আছে? 
একটী কথা মিথ্যা কহিলে, সেই কথার সামগ্তস্যারক্ষার 
জন্য আর দশটী মিথ্যা কথ! বলিতে হয়। মিথ্যাবাদীর 
মত আত্মসম্মীনবিহীন লোক আর দেখা যায় না। 
যে মিথ্যাবাদী, সে সকলের নিকটই ভীরু; পাচ্ছে 
লোকে তাহার মিথ্য। কথা ধরিয়া ফেলে । যে মন্দ 
কার্য করিয়াছে, সে মন্দ কাধ্য স্বীকার করিয়া অন্ু- 
তপ্ত হইলে, তাহার অপরাধের লাঘব হইতে পারে; 
কিন্তু কৃতাপরাধ বিষয়ে মিথ্যা বলিলে, অপন্পাধ্যজনিত 
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প্রথম পাপের সহিত মিথ্যাকথনরূপ দ্বিতীয় পাপের 
ংযোগ ঘটিয়৷ পাপের মাত্রা বদ্ধিত করিয়া ফেলে। 

যাহার! মিথ্যা বলিয়া আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার 
লাভের প্রয়াস পায়, তাহার! নিতান্তই অপরিণাঁমদশী। 
প্রায় সর্ববদাই দেখিতে পাওয়া যায় যে সত্য বহুদিন 
গোপন থাকে না । ছুইদিনে হউক, কি,'দশদিনে হউক, 
মিথ্যা পবঞ্চন! প্রকীশ হইয়৷ পড়িবেই পড়িবে। তখন 
পবঞ্চকের বড়ই ছুরবস্থা; কারণ তখন সে সমাজ মধ্যে 
সকলের দ্বণংর্‌ পাত্র; কেহই তাহার কথায় বিশ্বাস 
স্থাপন করিতে *পারে না। যে একবার মিথ্যাবাদী 
বলিয়া ধর পড়িল, সে যদি ভবিষ্যতে নিতাস্ত সত্য- 
বাদীও হয়, তবুও তাহার পৃতি লোকের সন্দেহ দূর 
হয় না। মিথ্য!; বলার ইহা! এক গুরুতর শান্তি। 

এই মিথ্যাব্যাধি যে কত প্রকারে সমাঁজ-দেহে 
পবেশ করিতেছে, তাহার সংখ্যা কর! দুরুহ। অনেক 
সময়ে আমরা সাময়িক উত্তেজনাবশতঃ অনেক প্রতিজ্ঞ 
করিয়া ফেলিতে পারি। উত্তেজনার ভাব অপগন্ধ 
হইলে দেখিতে পাই, প্রতিজ্ঞানুরূপ কাষকরা বড় কষ্ট- 
সাধ্য ; তখন হয়তো মনে মনে নিজের উপরই বিরক্তির 
সঞ্চার হয়, এবং প্রতিজ্ৰা উপেক্ষা করিবার প্রলোভন 
উপস্থিত কুয়। এমন অবস্থায় অনেকেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ 
করিয়া গরমে মিথ্যাভ্যাস করিতে থাকেন। প্রতিজ্ঞা 
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করিবার পূর্বেব বিশেষ ভাবে চিন্তাকরা উচিত, কি 
প্রতিজ্ঞ করিতেছি । যদি ঈপ্দিত কার্য্য সাধ্যায়ত্ত না হয়, 
তবে তদ্বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করাই অমুচিত। কিন্তু যখন 
একবার তুমি কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তখন 
প্রাণপণে প্রতিজ্ঞাপালনে যত্ববান্‌ হওয়া উচিত; 
তাহাতে শত কষ্ট, শত হ্বার্থহানি হউক, তাহাতেও 
পশ্চাপদ হওয়া উচিত নহে। পুর্ববকালে হিন্দু 
জাতির মধ্যে এই প্রতিজ্ঞাপালনের অতি উচ্চ দৃষ্টান্ত 
গাওয়া যাঁয়। রামায়ণ মহাভারত পাঠক মাত্রেই 
জবগত আছেন, মহারাজা দশ্রথ ৬ যুধিষ্ঠির সত্য- 
পালনের কি অপুর্ব গৌরবান্বিত দৃষ্টান্ত সকল 
রাখিয়া গিয়াছেন। তীহাদের বহুপরবর্তী কালেও 
হিন্দুদিগের মধ্যে এই 'সত্যপালন বিশেষ ভাবে অনু- 
ঠিত হইত। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গ্রীকদেশীয় ইতিহাস 
লেখকগণ অনেক মত লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। 
আরিয়ান নামা কোন ই।তহাসকার লিখিয়া গিয়া- 
চেন, “ভারতবর্ষের একটী লোককেও কখন মিথ্যা 
বলিতে শ্রবণ করা বায় নাই।” কিন্তু অতি দ্রঃখের 
বিষয়, যে বর্তমান ভারতভূমির পক্ষে আর এই উচ্চ 
প্রশংসাবাক্য উচ্চারিত হইতে পারে ন|। 

শ্রোতৃবুন্দের মনোরপগ্নার্ কিম্বা চম€কারিত্ব- 
সম্পাদন জন্য, কেহ কেহ প্রকৃত বিষয়ের "অতিরঞ্জিত 
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বর্ণনা প্রদান করেন। ইহা্জ একরূপ মিথ্যা কথা, 
এবং ' অনেক সময় এই অভ্যাস গুরুতর দোষে পরি- 
ণত হয়। তুমি যাহ! দেখিয়াছ, বা শুনিয়াছঃ তাহা 
অন্বের নিকট বলিবার সময় যাহা প্রকৃত সত্য ঘটনা, 
তীহাই বলিবে। নিজে কিছু বাঁড়ীইয়া কিন্বা ছাঁড়িয়। 
দিয়া বলিবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে দৃষ্ট কা 
শ্রুত বিষয় গল্পচ্ছলে অন্যের নিকট কথনের সময়, 
অনেকেই শ্মেচ্ছামত তন্মধ্যে মিথ্যার বং প্রবেশ করা" 
ইয়া গল্লের গৌই্য্য বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা পান। 

কোন ইংরাঁজি গ্রস্থকার লিখিয়াছেন যে স্বীয় 

প্রশংসাবাক্য মানবকর্ণে যেমন অমৃতধারা বর্ষণ করে, 
এমন আর কিছুতেই করিতে পারে না। তাই এ 
সংসারে চাটুক্ণুরের সংখ্যা এত অধিক। তোমার 
কোন স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজন হইয়াছে ; যাহার দ্বারা 
স্বার্থসিদ্ধির সম্তাবনা, তাহার নিকটে শিয়া তাহার কর্পে 
কয়েকটী তৌধামোদ বাক্য প্রবেশ করাইতে পারিলে, 
তোমার কার্য্যসিদ্ধির পক্ষে সমধিক সুযোগ ঘটিতে 
পারে। ধাহারা এই তোষামোদ বাকো আস্থা প্থাপন 
করিয়া, আপনাদিগকে প্রকৃতই চাটুকারোক্ত গুণাবলী- 
শোভিত মনে করেন, তাহাদিগকে নিতান্ত মুর্খ, 
অসার, পদার্থ ভিন্ন আর কি জ্ঞান করা যাইন্তে 
পারে? * আর যাহারা স্বাভিলাফ সাধনার্থ এইরূপ 
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মিথ্যা তোষামোদের অবভারণা করে, তাহারা যে কেধল 
মিথ্যাবাদী তাহা নহে, তাহাদিগকে পরস্বাপহরণকারী 
ঘোর প্রবঞ্থক বলিযাঁও জ্ঞান করিতে হইবে। 

অনেকে ছ্যর্থঘটিত বাক্য প্রয়োগ করেন। ইহ! 
অতি নীচ প্রকারের মিথ্য/ কথা । বক্তার ইচ্ছা যে 
প্রতারণা করেন; কিন্ত্রু ভবিষ্যতে পাছে ধরা পড়েন, 
এই ভয়ে কথাটা এমন ভাবে বলেন, ষে ধর! পড়িলে 
দেখাইবেন যে তীহার কথার অন্ঠার্থ হইতে পারে। ইহার 
মত ভীরুতা আর কি হইতে পারে ? 

আর এক প্রকারের মিথ্যা কথা আছে । অনেকে 
সছুদ্দেশ্ে মিথ্যা কথ! বল] পাঁপ মনে করেন না। ইহ! 
এক গুরুতর জম । যাহা মিথ্যা, যাহা গ্রবঞ্চনা, তাহ 
চিরদিনই পাপ, তাহ! সর্ববকালে সর্বত্র পরিত্যাজ্য | 

এইরূপে নানাপ্রকারে মানব-চরিত্রে মিথ্যাকথনের 
অভ্যাস জন্মিতে পারে। সর্বদা সাবধান ন। থাকিলে, 
আমরা অজানিত ভাবেও মিথ্যা কথ! বলিয়া ফেলিতে 
পারি। অতএব জীবনের প্রতিমুহূর্তে আমাদের আত্া- 
দুষ্টি থাকা উচিত; আমরা ঘেন সর্বদা আমাদের 
অগ্ুষ্ঠিত কার্যে, আমাদের উচ্চারিত বাক্যে, মনোগত 
উদ্দেশ্যের অনুসন্ধান করিয়া, একমাত্র পর্ণ সত্যের 
উপরে অটলভাবে নির্ভর করিতে শিক্ষা করি । পাথিৰ 
ঈর্বববিধ স্বার্থ, মায়া, মমতা, স্সেহ, প্রণয়, এমন কি 
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এই বিশালত্রক্গাণ্ড এক দিকে, সত্য আর এক 
দিকে । সত্য অতুলনীয়। এ সংসারের স্থখ স্বিধা 
যতক্ষণ সত্যের অনুকূল, ততক্ষণই তাহারা প্রিয় এৰং 
গ্রহণীয় ; কিন্তু ষেই তাহারা সত্যের বিদ্বকারী হইয়া 
দণ্ডায়মান, অমনি বিষবড বর্জজনীয়। এই রূপে যাহার! 
সত্যের সাধনা করেন, তীহারাই প্রকৃত মনুষ্যত্লাভে 
সমর্থ হন। 








৬. 


রেগুলধনের প্রতিজ্ঞা-পালন । 


বহুশতাব্দী অতীত হইল, যখন রোমকের! ধীত্ে 
ধীরে, পৃথিবীময় স্বীয়াধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস পাই- 
তেছিল, সেইঞসময় এক প্রবল পরাক্রান্ত, বাণিজ্য- 
বাবসায়ী, গ্রভৃত ধনশালী সামুদ্রিক জাতি আসির! 
রোমকদিগের প্রতিদ্বন্ী হইল। এই সামুদ্রিক জাতি 
আফ্ধুকার উত্তরোপকুলে কার্থেজ নামক একটী নগর 
নির্মাণ করিয়া তথায় বাপ করিতেছিল। ইহারা 
এসিয়ার পশ্চিমপ্রাস্তবাপী বিখ্যাত ফিনিসিয়ান 
জাতির একটা শাখা মাত্র। সম্ভবতঃ গৃহবিবাদ 
বশতঃই ইহার পুর্ববস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্বদূর 
'আছিকার উপকূলে বাসস্থান পরিবর্তন করিয়াছিল। 
ইহারা কীর্থেজিনিয়ান বা পিউনিক্‌ নামে পরিচিত্ত 
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ছিল। ইহাঁদের মধ্যে সাধারণতন্ত্র শাসনএ্রণালী প্রতি- 
ঠিত ছিল। ইহারা নৌবিদ্যায় সম্যক পারদর্শিতা 
লাভ করিয়া অবর্ণপোত সহকারে বাণিজ্যোছেশে 
তৎকালজ্ঞাত পুথিবার সর্বত্র গমনীগমন করিত। প্রায়. 
সাদ্ধসপগুশত বৎসর স্বীয় গৌরব অক্ষুঞ্ রাখিয়া, অবশেষে 
গ্বীষ্টের জন্মের দেড়শত বগুসর পূর্বেব, রোমক হস্তে 
ইহারা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত ও উৎসাদিত হইল। শক্রু 
হস্তে এইরূপ এক সমুদ্ধজীতির এতাদৃশ সমূলোচ্ছেদ 
ইতিহাসে অতি অল্পই দেখা যায়। ্ 

ভূমধ্য সাগরস্থ বিখ্যাত সিসিলী দ্বীপ লইয়া রোমক 
ও কার্থেজিনিয়ানদিগের বিবাদের প্রথম সুত্রপাত। 
এই দ্বীপ কার্থেজ ও রোম নগরদ্য়ের প্রায় মধ্যভাগে 
অবস্থিত। সিছিলী দ্বীপে অস্টবুসরনম্রপী যুদ্ধের পর 
রোমের কর্তপক্ষগণ স্থির করিলেন যে কার্থেজবাসী- 
দিগকে তাহাদের নিজগুহে আক্রমণ না করিলে তাহা" 
দিগকে হীনবল করা যাইতে পারিবে না। অতএব 
ক্কার্থেজ নগর আক্রমণের জন্য বন্দোবস্ত .হইতে 
লাগিল। মানিলাস্‌ এবং রেগুলাস্‌ নামক ছুই বীর 
পুরুষ এই যুদ্ধের সেনাপতি মনোনীত হুইলেন। এই 
সময়ের রোমান্দিগের বিৰরণ পাঠ করিলে অতি 
বিস্মিত হইতে হয়। হার এই প্রকাগ্ু যুদ্ধেন্ন 
ফেনাপতি নিযুক্ত হইলেন, তীহাদের অন্যতর রেগু- 


রৈশুলাসের প্রতিজ্ঞা-পাঁলন। ৫১ 


লস একজন সামান্য কৃষক ছিলেন। তাহার পার্থিৰ 
সম্পত্তির সমষ্টি কয়েক বিঘা জমি মাত্র। যুদ্ধ-প্রীয়াণ- 
কালে একজন বন্ধুর হস্তে তিনি ক্ষেত্রের কৃষিকার্যের 
ভার দিয়! আসিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে শুনিতে 
পাইলেন, এ লোকটার মৃত্যু হইয়াছে, এবং তীহার 
স্ত্রী যে ভূতিভূক্‌ কৃষক রাখিয়। ভূমির কর্ষণ কার্য্য 
সম্পাদন করিতেছিলেন, এ ভৃত্য বিশ্বাসঘাতক হইয়া 
ক্ষেত্রকর্ষণের যন্ত্র প্রভৃতি ও গবশ্বগুলি অপহরণ করিয়! 
পলায়ন করিয়খন্ডে । এই সংবাদে রেগুলাস্‌ নিরতিশঙ্ক 
উদ্বিগ্ন হইলেন; *তহার আশঙ্কা হইতে লাগিল তীহার 
অবর্তমানে তাহার স্ত্রীর ও সন্তানবর্গের অনাহারেই 
প্রাণবিয়োগ হইবে। তখন রোমের কর্তৃপক্ষগণ 
রেগুলাসের পঞ্রিবারিক অবস্থা অবগত হইয়া তাহার 
পরিবার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিলেন; এদিকে 
ঠেগুলাস্ও স্ুশ্থচিত্ত হইয়া যুদ্ধ কাধ্যে লিপ্ত হইলেন। 
রোম-ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। 
জাতীতব উন্নতির গুথমাবস্থাফু রোমানেরা সর্বববিধ 
বিলাসশৃম্ত ছিলেন। ধাঁহারা রোমের দিথিজয়ী বীর 
ছিলেন, ভীাহাদের অনেকেই অতি সামান্য অবস্থায় 
বাপ করিতেন। স্বদেশ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া স্বদেশ- 
রক্ষা ও স্বাধিকার-বিস্তার জন্য তাহার হল পরিত্যাগ 
করি? তরবারি গ্রহণপুর্বক সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই” 
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তেন; সমরকার্ধ্যাবসানে তরবারি পরিত্যাগপূর্ববক 
ইল ধারণ করিয়া আবার কৃষিক্ষেত্রে উপস্থিত হই- 
তেন। আর ইদানীম্তন সেনাপতিদিগের দিকে 
চাহিলে কি দেখিতে পাইব? তাহাদের বেশভূষা, 
তাহাদের পারিষদ্বর্গ, তীহ।দের উচ্চ উপাধি, তদ- 
পেক্ষ! উচ্চ তীহাদের ভূতি-_এসব দেখিলে তাহা 
দিগকে এক প্রকাণ্ড নরপতি বলিয়াই ভ্রম হয়। 
রেগুলাস্‌ রণতরি সমভিব্যান্থারে কার্থেজাভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। পথে তীহার ও ক।এেেজের রণ- 
তরির মধ্যে এক প্রকাণ্ড সামুদ্রিক যুদ্ধ বাধিল। এই 
যুদ্ধে রেগুলাসের জয়লাভ হইল- _রোমান্দিগের এই 
প্রথম সামুদ্রিক বিজয়। এই সময়ে রোমকের! 
আফিকা সম্বন্ধে বিশেষ বিভীষিকাপূর্ণ ছিল। রোৌমক 
সৈন্যগণের মনে আশঙ্কা হইতে লাগিল আঁফিকার 
উপকূলে তাহাদের নানাবিধ অভূতপূর্ব বিপদ সংঘটন 
হইবে। হয়তো তাহারা পর্ববতীকার হস্তীর পদতলে 
দলিত, কিম্বা করাল সিংহের করাঁলতর কবলে নিপতিত 
হইবে; হয়তো! প্রকাণ্ড অজাগরের নিশ্বাসপবনাকৃষ্ট 
হইয়া, কিম্বা অন্যবিধ হিংস্র জন্তুর কোন অজ্ঞাত 
শরীর-ক্রিয়া দ্বারা নিধন প্রাপ্ত হইবে। তাহারা 
জানিত আফিকার অগ্রিতুল্য সুযেরান্তাপ ও তন্থাস্থ্যকর 
জলাভূমি তাহাদের বিশেষ অনিষ্টপ্রদ্দ হইবে। বিশে" 
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ধঘতঃ তাহারা পূুর্বব কোন যুদ্ধে স্বদেশ হইতে এতাঁধিক 
দুরে গমন করে নাই। ইত্যাদি কারণে তাহারা 
বিষম অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। 
কিন্ত সাহসী রেগুলাস্‌ তত্ক্ষণা কঠোর শাসন ছারা 
সমুদয় বিদ্রোহভাৰ বিদুরিত কারলেন। ক্রমে রণ- 
তরিসমূছ নির্বিবন্থে আফিিকাঁর উপকূলে উপস্থিত হইল। 
রেগুলাস্‌ সসৈন্যে তীরে অবতরণ করিলেন। 

_ কাথেজ নগরের চতুঃপার্বস্থ ক্ষেত্রসমুহের শোভা 
দেখিয়া রোস্ধুকরা বিস্মিত হইল। স্ুদুরবিস্তৃত 
প্রান্তরে, কোথারর্ত বা শ্যামল শস্যক্ষেত্র দবনভরে 
আন্দোলিত হইয়া তরঙ্গ-ভঙ্গের অভিনয় করিতেছে; 
কোথাঘুও বা. নানা শুন্থদু-ফল্স্ম্ন্িত তকুবাজে ছায়া 
দানে পথিকের *শ্রমাপনোদন এবং ফলদানে ক্ষুন্িবৃত্তি 
করিতেছে; আধীর অন্যদিকে দিগস্তপ্রসারিত তৃণ- 
ক্ষেত্রে অশ্বগোমেষ প্রভৃতি গ্রাম্যপশুগণ, বিচরণ 
করিতেছে । বর্তমানকীলে ধনবানের যেমন নগ- 
রস্থ প্রাসাদ ভিনও নগরের বাহিরে বুহতী উদ্যান- 
বাটিক! নিন্দমাণ করিয়া থাকেন, তণ্কালে কার্থে- 
জের সন্ত্রান্ত ধনিনাগরিকেরাও নগর-প্রাচীরের বহি- 
ভাগে তত্রপ অনেক প্রমোদ-প্রাসাদ নির্দধাণ করা: 
ইয়াছিলেন্ত। এই সকল বিলাঁসভবনের পুষ্পোদ্যান, 
ফলধৃক্ষের* উদ্যান, মানবকৌশলজাত প্রত্রবণরাঁক্ি 
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রোমকদিগের বিস্ময় ও লুনেচ্ছা ঘনীভূত করিয়া 
তুলিল। রোমকসৈম্যগণ চতুদ্দিকস্থ ক্ষেত্ররোজি ও 
উদ্যাঁনবাটিক| ধ্বংস করিয়া বৈরনির্যাতনবৃত্তি চরি- 
তার্থ করিতে লাগিল। এরূপ কথিত আছে 
তাহার) প্রায় তিন শত উপনগর ধ্বংস করিয়া- 
ছিল। এই সময়ে রোঁমান্‌ সৈশ্যগণের কোনও নদী- 
তীরে একটা বিশালশরার সর্পের সহিত সাক্ষাৎ হইল। 
তাহারা কল্পনা বলেও ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর সর্প 
সৃষ্টি করিতে পারে নাই। এই সর্প দৈর্ঘ্যে অশীতি 
হস্তপরিমিত এবং নদীতীর ব্যাপি শয়ান থাকিত। 
জলানয়নার্থ রোমান্সৈন্থগণ নদীতীরে গমন করিলে 
অনেকে এই সর্পের বদনবিবরে আকৃষ্ট হইয়া 
পাণ হা.হিত। রোমান সৈম্যগণ এই অমানুষিক 
শত্রর বধসাধনে কুতসংকল্প হইয়। বহুবিধ চেষ্টা 
করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের কোন অস্ত্রই সর্শের 
লৃদৃঢ় চণ্মভেদ করিতে সমর্থ হইল না। অবশেষে 
তাহার! দুর্গ প্রাচীর ভূমিসাৎ করণৌপযোগী বৃহৎ 
যন্ত্র সকল আনয়ন করিয়া! তদ্দারা বু আয়াস শত্রু 
বিনাশে সমর্থ হইল। | 
এদিকে কার্থেজবাসিগণ প্রথমতঃ রোমান্দিগের 
 হ্লীজিরোধের কোন চেষ্টাই করিল না; তারা সন্ধি- 
বন্ধনার্৫থ রেগুলাসের নিকট দূত প্রেরণ কিল ; রেগু- 
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লাস্‌অতি অপমান করিয়! দূতগণকে বিদায় করিলেন । 
রেগুলাসের হৃদয় অয়স্-ভুল্য কঠোর ছিল; দয়াবৃত্তি 
তথায় প্রবেশাধিকার লাভ করে নাই। তিনি অন্যের 
প্রতিই কঠোর ছিলেন এমন নহে; আপনার প্রতি 
ভতদপেক্ষা শতগুণে অধিক কঠোর ছিলেন; তাহার 
পরিচয় আমরা ক্রমে পাইব। 

কার্থেজবাসিগণ এখন সমূহ বিপদ গণনা করিয়া, 
দেব-তুষ্টির জন্য তাহাদের দেব-প্রতিমার নিকট ভীষণ 
নৈবেদ্যের ঝুন্দাবস্ত করিল। প্রতিমার সম্মুখস্থ বৃহৎ 
অগ্নিকৃণ্ডে সবৌগ্চবংশের শিশুগণ নিক্ষিপ্ত হইল; 
ভদ্রবংশীয় যুবক ও বৃদ্ধগণ স্বেচ্ছায় আসিয়া অগ্নিকুণ্ডে 
আত্মসমর্পণ করিতে লাগিলেন। তণ্পর তাহার! 
প্রীসদেশ হইতে সৈন্য আনয়ন করিল। একজন গ্রীক 
এখন তাহাদের ষনেতৃত্ন গ্রহণ করিয়া যুদ্ধের আয়োজন 
করিল। কার্থেজবাসাদিগের বু রণহস্তী ও রণ- 
তুরঙ্গ ছিল। এই গ্রীক সেনাপতি রণহস্তীগুলিকে 
সর্বব প্রথম ও তছুভয় পার্খে রণতুরঙ্গ সজ্জিত করিয়া, 
রোমান্দিগের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ; 
রোমানেরা হস্তি-যুদ্বানভিজ্্ক ছিল; তাহারা পর্ববতা- 
কার সচলমেঘমালাব দস্তীদিগকে অবলোকনপুর্ববক 
নিতান্ত ভীত হইল; কৌনরূপেই তদগতিরোধে সমর্ধ 
হইল না এদিগে হস্ত্যশ্ব স্মন্থিত কার্থেজ সৈন্য 
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ঘোররবে রোমান সৈন্যোপরি পতিত হইয়া ভাহা- 
দিগকে একেবারে পদদলিত করিয়া ফেলিল। যে 
সকল রোমান সৈন্য রণক্ষেত্র হইতে পলায়নপর 
হইল, তাহারাই কেবল প্রাণে বাঁচিল! সেনাপতি 
রেশুলাস্‌ বহু সংখ্যক স্বীয় পক্ষীয়ের সহিত শত্রু ছুস্ডে 
পতিত হইলেন। কার্থেজবাঁসিগণ মহানন্দে বন্দী- 
দিগকে লইয়া গৃহ প্রত্যাগমন করিল। রজনীযষোগে 
তাহারা দেবপ্রতিমা সম্মুখে অগ্নিকৃণ্ডে বনহুসংখ্যক 
যোদ্ধ-শ্রেন্ঠ বন্দীকে নিক্ষেপ করিয়া েবতাঁর তুষ্ট 
সম্পাদন করিল। কিন্তু রেগুলাসের? প্রতি অন্যবিধ 
দণ্ডের বিধান হইল; তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হই- 
লেন, এবং প্রীয় ছুই বশুসর ধরিরা কারাগারের নিজ্জন 
গৃহে চিন্তাক্রিষ্ট হৃদয়ে জীবনাবসান করাত লাগিলেন। 

এদিকে উভয় পক্ষের যুদ্ধের নবৃত্তি ছিল না। 
রোম হইতে নূতন সৈন্য আসিয়া নবোতসাহে যুদ্ধ 
কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিল। অবশেষে এক ঘোরতর যুদ্ধে 
কার্থেজবাসীদের সম্পূর্ণ পরাজয় হুইল। তাহারা 
আর যুদ্ধ করিতে সাহসী হইল না। একেবারে নিরুৎ্ 
সাঁহ হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিতে লাগিল। এবার 
তাহারা রোমের কতৃপিক্ষদিগের নিকট দূত প্রেরণ 
স্থির করিল। এই সময়ে তাহাদের স্মরণ হইলে 
রোম লেনাপতি রেগুলাস কারাবদ্ধ র।হয়াছেন + 
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তখন রেঞ্চলাস্‌ কারাগার হইতে কার্থেজের কর্ত- 
পক্ষীয়দিগের সম্মুখে আনীত হইলেন । কর্তৃপক্ষীয়- 
গণ রেগুলাস্কে বিনয় সহকারে অনুরোধ করিলেন, 
যে তিনি কার্থেজদুত সমভিব্যাহারে রোমনগরে 
যাইয়া, তথাঁকাঁর শাসন-সমিতির মিকট কার্থেজেরপক্ষ 
হইয়! সন্ধি ভিক্ষা করেন, এখং যাহ!তে উন্ভয় জাতির 
মধ্যে সন্ধি স্থাপন হয় তদ্ব্ষিয়ে সচেষ্ট হন। কাঁর্থেজ- 
বাঁসিগণ মনে করিয়াছিল, যে রেগুল।স রোমের এক- 
জন বিখ্যাত স্বাদ, রোমের শাসন-সণিতি তাহার 
বাক্য অবহেলা করিতে পারিবেন না। কিন্তু বেওু- 
লাসকে বিদার দিবার পুর্বেব তাহারা তাহাকে এই 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিল যে যদি সন্ধি স্থাপন না হয়, 
তবে রেগুলাসঞ্, পুনরায় কার্থেজে আগমন করিয়া 
কারাগারে প্রবেশ করিবেন। মুর্খ কার্থেজবাসিগণ 
ভাঁবয়াছিল, যে রেগুলাপ নিজের কারমুন্তর জন্য 
অবশ্যই সন্ধি স্থাপনার্থ বিশেষ চেষ্টা করিবেন; 
কিন্তু তাঁহারা জানিত না যে স্বদেশ প্রেমোন্মত্ত, উন্নত 
হৃদয় রোমাঁন্‌ স্বীয় স্বাধীনতা, এমন কি জীবনাপে- 
্গাও, স্বদেশের উন্নতি ও স্বাধীনতাকে শ্তগুণে প্ররিয়- 
তর জ্ঞান করিত। 

কারাকফে জীর্ণ শরীর, ব্যথিত হৃদয় বীরপুরুষ 
কার্থেজ দৃত্টসহ রোমের ্ববৃহত প্রাচীরোপাস্তে আসিয়া 
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দণ্ডায়মান হইলেন; কিছুতেই দ্বারে প্রবেশ করিলেন 
না; বলিতে জাগিলেন “আমি এখন বর্ববরদিগের 
বন্দী, আমার শরার অপবিত্র, অস্পৃশ্য ; এই অস্পৃশা 
চরণ বিক্ষেপে পবিত্র মাতৃভূমি কখনই কলঙ্কিত করিব 
না” তাহার আগমন সংবাদে পতিগপ্রাণ! মাসিয়া পুক্র- 
দ্বয়নহ উদ্ধগাসে দৌড়িয়া তাহার চরণে পতিত হইল) 
ব্েগুলাস একবার চাহিয়ীও দেখিলেন না; তাহার 
মনে হইতেছিল যে তিনি আর রোম-মহিলার স্বামী ও 
রোম-সন্ত।নের পিতা হইবার উপযুক্ত নভো। 

বহু অনুরোধেও রেগুলাস্‌ নগরে প্রবেশ করিলেন 
না; তখন রোঁমের শাসন সমিতি প্রাচীরের বাহিরে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমতঃ কার্থেজ-দৃতগণ 
স্বীয় নিবেদন জ্ঞাপন করিল। অনস্তর রেগুলাস্‌ 
চির পরিচিত রোমান সভাসদদিগকে অপরিচিতের 
ন্যায় সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “হে রোমের শাসন 
কর্তগণ, এই অধম কার্থেজবাসিগণের ভৃত্য; সেম্ীয় 
প্রভুগণের আদেশানুসারে আপনাদিগের সহিত সন্ধি 
স্থাপনের ও বন্দীদিগের বিনিময় জন্য ভবগুসকাশে 
উপস্থিত ।৮ এই কয়টা কথা বলিয়াই রেগুলাস্‌ প্রস্থা- 
নোগ্ভত হইলেন । তখন রোৌমক কর্তৃপক্ষীয়গণ 
তাহাকে বলিলেন “বন্ধ, আপমি যাইতেছেন্ কেন ? 
আপনি সভায় অপেক্ষা করিয়া আপনার মন্ত্রণা দ্বারা 


রেগুলাধের প্রতিজ্ঞ-পালন। ৫৯ 


আমাদিগকে সাহাধ্য করুন” রেগুলাঁস্‌ উত্তর করি- 
লেন “বর্ধবর-ভূত্য কখনই মহামহিম রোঁম-শীসন-সমি- 
তির সদস্য হইতে পারে না।” তখন কার্থেজ-দুতগণ 
রেগুলাস্‌্কে সভায় উপস্থিত থাকিতে আদেশ করায়, 
তিনি প্রভূ আজ্ঞা পাঁলন জন্য সভায় থাকিলেন । 

অনন্তর সভাসদগণ তাহার মত জিন্ভাস্র হইলে, 
সত্যবাদী ন্যায়পরায়ণ রেগুলাস্‌ নিন লিখিত রূপে 
স্বীয় মন্তব্য ভ্বীপন করিলেন। “মহাশয়গণ, আমার 
মতে আপনাদেৃদ্থি করা কখনই উচিত নহে । আমি 
ব্বচক্ষে কাঁর্থেজের দুর্দশা দেখিয়া আসিয়াছি; তাহার! 
যেআর অধিক দিন যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে, এরূপ 
বোধ হযু না; অতএব এখন স্ন্ি স্থাপন ক্রিলে 
রোমের কোনই ন্ড নাই, কার্থেজেরই সকল স্বিধা ; 
অতএব আপনারা অপ্রতিহত বেগে যুদ্ধ করিতে 
থাকুন। কাঁথেজবাসিগণের অন্য প্রস্তাব, যে এতদিন 
যুদ্ধে দুই পক্ষের যে সকল লোক বন্দী হইয়াছে, উভয় 
পক্ষই তাহাদিগকে পরস্পর বিনিময় করেন-_-এই 
প্রস্তাব মত কাঁজ হইলেও রোঁমেরই কেবল ক্ষতি । 
কারণ রোম-হস্তে যে সকল কার্থেজবাসী বন্দী রহি- 
য়াছে, তাহাদের অনেকে সম্ত্রান্ত বংশীয়, তরুণ বয়স্ক, 
ও দৃঢ়কায় $ কিন্ত কার্থেজ-স্তে কেবল আমিই এক- 
মাত্র রোম-সেনাপতি বন্দী রহিয়াছি। আমি কার 
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বাসে নিতান্ত ভগ্রশরীর হইয়াছি; আমার স্বাস্থ্যের 
পুনরাগমনের আশা নাই; বিশেষতঃ আমার বোধ 
হয়, শক্রণণ আমাকে কোন রূপ বিষ প্রয়োগ 
করিয়াছে; তজ্জন্য তিল তিল করিয়া আমার জীবনী- 
শক্তি যেন অবগন্ন হইয়া আসিতেছে; আমি আর 
তআধিক দিন জীবন-ধারণের আশা করি না। ফলতঃ 
আমি বীাটিলেও আর কখন কাধ্যক্ষম হইব না। 
এমতাবস্থায় বন্দি বিনিময়ে রোমের সমূহ ক্ষতি ভিন্ন 
কিছুমাত্র লাভ নাই। অভঞএব -খপনারা কখনই 
আমার জন্য কার্ধেজ বন্দিগণকে মুক্ত করিবেন না» 
রোমের অভাসদবর্গের হৃদর রোম শোণিতেই পূর্ণ 
ছিল; কিন্তু তীহ'রাও আজ রেগুলাসের এতাঁদৃশী 
নিঃস্বার্থকরা বক্তা আবণে স্তন্তিত *€ইলেন। তীহারা 
বুঝিতে পারিলেন, যে কার্থেজের গুস্থাৰ শ্রহণীয় শহে। 
তখন রোমের প্রধান পুকঝোহিভ জামিয়া রেগুলীস্কে 
বুঝাইতে লাগিলেন, যে যখন কার্থেজবাসিগণ বল- 
পূর্বক তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়াছে, তখন রেগু- 
লাঁস্‌ পুনঃ বন্পিদন্াায় গুবেশ করিতে ধর্দ্দতঃ বাধ্য 
নহেন। তখন রেগুলাস্‌ গর্বববিস্ফীরিতলোচনে 
পুরোহিত প্রতি নিরীন্ষণ করিয়া! বলিতে লাগিলেন, 
“মহাশয়, আপনি .কি মমভাধিক্যবশতঃ আমাকে কল- 
স্থিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন £ আপনি কি রোমা- 
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নের একমাত্র সম্বল সত্যবাদিত্ব হইতে আমাকে বঞ্চিত 
করিতে ইচ্ছ! করেন? আমি জানি, কার্থেজ প্রত্যা- 
গমনের পর আমার ভাগ্যে অমানুষিক অত্যাচার ও 
অতি শোচনীয় মৃত্যু অপেক্ষা করিতেছে ; কিন্তু আপনি 
কি জানেন না, দৃঢ়চিত্ত রোমান্গণ তাদৃশ যন্ত্রণা অপে” 
ক্ষাও ভ্ভাঁনকৃত-পাপবশতঃ বিবেকদংশনের যন্ত্রণাকে 
শতগুণে অধিক ভয় করেন? আমি কার্থেজের ভৃত্য 
হইয়াও রোমানোচিত দৃট়তা হইতে এখনও বঞ্চিভ 
হই নাই। তে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসি- 
যাছি; অতএব আঁমি কার্থেজেই চলিলাম |” 

তখন পতিপরাঁয়ণা মাঁসিয়া আসিয়া সভাঁসদদিগকে 
নির্ববন্ধাতিশয় সহকারে অনুরোধ করিতে লাগিলেন 
যে তাহারা কেগুলাস্কে কোঁনরূপে যাইতে না দেন। 
 সদভাসদগণ অনেকেই রেগুলাসের বন্ধু ছিলেন; অত- 
এব তাহার! মাপিয়ার অনুরোধের পুর্ব হইতেই রেগু- 
লাস্কে রোমে অবস্থান জন্য অনুনয় করিয়া আসিতে- 
ছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। চির বির- 
হিনী স্ত্রীর গগনভেদী ক্রন্দন, অনাথ পুজ্রগণের আর্ত- 
নাদ, বন্ধুবর্গের সবিনয় অনুরোধ, এ সকলই পশ্চাতে 
রাখিয়া! মহামতি, দৃঢ় হৃদয় রেগুলাস যেন সহাহ্যবদনে 
রন্দীর 'শ্বৃখল পরিধান করিয়া কার্থেজাভিমুখে যাত্রা 
রুরিলেন ? 


৬-- 
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কার্ধেজ প্রত্যাগমনের পর রেগুলাসের কি দশা 
ঘটিয়াছিল, তাহার বিশ্বীস যোগ্য কোন বিবরণ পাওয়। 
নায় না। কেহ বলেন যে তথায় রেগুলাস অতি 
শুশংস রূপে অত্যাচারিত হইয়াছিলেন। কাহারও 
মতে তাহাকে কারাগারবাম ভিন্ন অন্য কোনও 
হুঃখ সময করিতে হয় নাই। যাহাহউক রেগুলাস, 
স্বদেশ প্রেমের ও সত্যবাদিখের যে মহায়সী কীর্তি 
রাখিয়! গিয়াছেন; তাহার দ্বারা অনন্তকাল পর্যন্ত 
তাহার নীম জগতাতলে পূজনীয় ।.31-৩াহার সুমহান 
দৃষ্টান্ত শিক্ষাস্থানীয় থাকিবে 


স্পা ভিপি বিটা পা 


বিনয়। 


বিনয়কে অন্যান্য গুণের ভূষণ স্বরূপ বাঁলয়া বোধ 
হয়। সত্য, ন্যায় প্রভৃতি গুণযুক্ত হইয়াও মানৰ- 
চরিত্র বিনয়শুন্য হইলে, তাহা লোকসমাজের তাদৃশ 
প্রিয়কর হয় না। বিনয়ের সাধারণ অর্থ, অন্যের 
নিকট নমঅতা প্রদর্শন, অনোর প্রতি শিষ্টাচারাবলম্বন। 
বিনয়ের গুটার্থ, মনের এই সরল স্বাভাবিক ভাব যে 
আমি নিতান্ত তকিঞ্চিতকর, জামার অহঙ্কত হইবার 
কোন কারণ নাই, আমার অবছ্্ধের কোন নিয় নাই, 
আমি শিক্ষার্থী, সকলের নিকট হইতেই "শক্ষা-গ্রহণ 


বিনয় । ৩৬ 


করিতে প্রস্তুত থাকিব । বস্ততঃ শিক্ষার পথে অবি- 
ময় এক ঘোরতর প্রতিবন্ধক । মহাত্মা ভ্রীগৌরাঙ্গ- 
দেব বলিয়াছেন যে তৃণ হইতেও আপনাকে স্তুনীচ জ্ঞান 
করিতে না পারিলে কাহারও ধন্মমাধন হইৰে না। 
এই মহান উপদেশ, নীতি ও জ্ঞান শিক্ষা বিষয়েও 
তুল্যরূপে প্রযোজ্য। যেব্যক্তি নিজকে যথেষ্ট সচ্চ- 
ব্রিত্র কলয়া বিশ্বাস করে, যে অন্যের চরিত্রের সহিভ 
তুলনাঁয় আপনাকে অনেক উন্নত বলিয়া জ্ঞান করে, 
তাহার হদঞ্ঘ ক্রমে অভিমান, অহঙ্কার আসিয়া উপ- 
স্থিত হয়। ১৬ ক্পতাহার আত্মাদৃষ্টি বিনষ্ট হয় এবং 
তাহার উন্নতির পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। কোন 
এক মহাত্বা বলিয়াছেন প্পাপব্ধপ পিশাচ কখন্‌ কোন্‌ 
দুরলক্ষ্য সুত্র অবলম্বন করিয়! মনোমন্দিরে প্রবেশ 
করিবে, কে বিতে পারে ?” বস্ততঃ আত্মাদৃষ্টি সকলের 
পক্ষেই নিতান্ত প্রয়োজনীয় । অতএব যে ব্ক্তি 
অন্যের সহিত তুলনায় নিজের স্বভাবের শত ক্রটি উপ- 
লক্ষি করিয়া, সর্ববদ! সতর্কভাবে বিনীত হৃদয়ে উন্নতি- 
পিপান্থ থাকে, কেবল আহারই পক্ষে চির উন্নতির 
পথ মুক্ত রহিয়াছে । 

জবান শিক্ষা সন্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ । অনেকেই 
সহাত্মা $সক্রেটিসের উক্তি অবগত আছেন । তিনি 
বলিতেন* যে তিনি এই মাত্র জ্ঞানলাভে সমর্থ 
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হইয়াছেন যে তিনি কিছুই জানেন না। জ্ঞানগর্বে 
উন্নতমস্তক সমগ্র শ্বীকগণ তর্কে পরাস্ত হইয়! ধাহার 
নিকট অবনতশির হইতে বাধ্য হইয়াছিল, তিনিই 
বলিতেছেন তিনি কিছুই জানেন না! আবার যে 
মহাত্সার অগাধ পাগ্ডিত্যবলে সভ্যজগতের বিজ্ঞান- 
শান্ত্রে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, যাহার নিকট ত্রহ্মাণ্ু- 
তত্ব যেন উদঘাটিত হইয়া পড়িরাছিল, ইংলাগডের অমূল্য. 
রত্ব সেই প্রবীণ নিউটন বলিয়াছেন যে তিনি সাঁগর- 
তীরে কয়েকখানি উপলখণ্ড সংগ্রহ স্মরতে সম” 
হইয়াছেন মাত্র। নিরহঙ্কারের কি উজ্ভ্বলদৃষ্টান্ত ; বিন" 
য়ের কি প্রাণতৃপ্তিকরী, শান্তিবিধায়িনী মুর্তি! ইহা" 
দের চরিব্রপাঠ করিতে করিতে, ইহাদের কাধ্াকলাপ 
চিন্তা করিতে করিতে মন যে কোথাঁয় কোন্‌ অস্ৃত- 
ধামে, কোন্‌ শান্তি নিকেতনে চলিয়া যায়, তাহা কিছু 
স্থির করিতে পারা যাঁয় নাঁ। জ্ঞানপিপান্থ ব্যর্তি- 
মাত্রেরই সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে এই বিশ্ব- 
ব্রন্মাণ্ডের মধ্যে মানবের যাহ জ্ঞাতব্য, তাহার সহিত 
তুলনায় মানবাধিকৃত জ্ঞান সাগরবক্ষে জলবুদছ,দ 
হুইতেও সহঅগুণে সামান্য । অতএব বিন্দু পরিমাণ জ্ভান 
লাভ করিতে না করিতেই, তুমি কোন্‌ সাহসে জ্ঞানী 
বলিয়া পরিচয় দিতে প্রয়াসী হও; এবং নিজক্ষে জ্ভ্বানী 
ভাবিয়। মনে মনে মহাভিমানী হইতে আরস্ত কর ? 
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মানুষ সামাজিক জীব। মানুষের পক্ষে পিতা, 
মাতা, ভাই, ভম্ী প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের ছারা পরিবুত 
ও জ্ঞাতি বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি পৃতিবেশিমণ্ডল দ্বারা 
বেচিত হইয়া বাস করাই স্বাভাবিক! অতএব পুতি 
মুহুর্তই একজনকে অন্য জনের সহিত নানা কারণে 
বাক্যালাপ করিতে হইতেছে! এমতাবস্থায় বিনয় বা 
শিষ্টাচার প্রতিযুহূর্ডই আমাদের একান্ত অবলম্বনীয়। 
রুক্ষ ও অপ্রিয়ভাষিগণ সত্য বলিয়াও অনেক সময়ই 
৬৮ উত্পাদন করে । অতএব সতা- 
কেও বিনয়াভ ভূষিত করিতে না পারিলে, তুমি 
অভীপ্সিত ফললাঁভে সমর্থ হইবে না । “মিষ্ট কথায় 
জগ তুষ্ট” এই প্রবাদ বাক্যটী স্মরণ রাখিয়া যেন 
সকলেই রসনারু ব্যবহার করেন । 

মনুষ্যদিগঞ্জে ষখন সমাজ বদ্ধ হইয়াই বাস করিতে 
হইবে, তখন যাহাতে সমাজ মধ্যে শান্তি সংস্থাপিত 
থাকে, প্রাণপণে তদনুরূপ চেষ্টা কর! সকলেরই 
একান্ত কর্তব্য । যেসকল কারণ বশত; সমাজ মধ্যে 
নিরন্তর অশান্তি আসিতেছে, তন্মধ্যে সামাজিকদিগের 
পরস্পরের প্রতি অবিনয়সম্ভুত, দর্পক্রোধমিশ্রিত 
পরুষভাঁষা প্রয়োগ এক পুধান কারণ। পাত" 
কথান স্কুরিয়াই যাহাদের মুখাবলোকন করিতে হইবে, 
দিবসের ঈপৃতি কাধ্যে যাহাদের সহায়তার পুয়োজন, 
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যে পুতিবাসীদিগের সহিত “হাটে, ঘাটে, মাঠে” 
সর্বত্র আচার বহার করিতে হইবে, যাহাদের 
অভাবে গৃহবাস বনবাসে পরিণত হয়, এমন নিত্য- 
সহায় চিরোপকারী প্রতিবাসীর পৃতি সর্বদা সৌজন্ত- 
ব্যবহার করিতে কুষিত হওয়া ঘোর মূর্খতা ভিন্ন আর 
কিছুই নহে। যেমন কুক্ষভাঁষা প্রয়োগে তোমার বাক্য 
পুয়োগ ভিন্ন অন্য কোঁন বায় নাই, তদ্রপ বিনয়নভ্র 
ভাষা পুয়ৌগেও বাগিন্দ্রিয়ের চালনা ভিন্ন অন্য কোন 
বাঘ নাই; অথচ একের দ্বারা তুমি শন শত্রুর স্থষ্টি 
করিতেছ, এবং অন্যের দ্বারা তৃমি বে শুধু সাধারণপুতি- 
বাসার মধ্যে মিত্রের সংখ্যা বুদ্ধি করিতেছ এমন নহে, 
তুমি শক্রকেও অনেক সময়ে মিত্রে পরিণত করিতে 
সমর্থ হইতেছ। একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে 
পাইবে যে রসনার একটু ক্রেটিতে পার্পবারে ও সমাজ 
মধ্যে কত মহ! অনথ” সংঘটিত হইতেছে । পিতা পুজে 
চিরবিরোধ, ভ্রাতৃদ্বয় মধ্যে চিরবিচ্ছেদ, প্রতিবাসী- 
দিগের মধ্যে চিরশক্রভা অনেক সমরই অবিনয় পুসূত 
বাক্য-পুয়োগ লইয়াই সংঘটিত হয় । 

শিষ্টীচাঁর ছাত্র জীবনের পরম স্তৃহৎ। অহঙ্কানো- 
দ্ধত শিক্ষার্থীর মানসক্ষেত্র মরুতুল্য অনুর্ববর ; তথায় 
গুরূপদেশ অস্কুর লাভে সমর্থ হয় না; বা অস্কুরিত 
হইলেও অধিক দিন সজীব থাকে না। পররজ্ত উদ্ধত 
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শিষ্যের সম্মুখে গুরুন্ধদয়ের সছুত্তিনিচয় যেন স্ব- 
প্রকাশে বাধা প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতই শিক্ষাদানের 
শেষ্ঠত্ব শিক্ষার্থীর ভাববিশেষের উপর বহু পরিমাণে 
নির্ভর করে। যেখানে শিক্ষার্থীর মধ্যে মনোযোগ, 
সহিষুণতাঁ, গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা, গুরূপদেশ পালনে একা" 
ক্তিক ব্যগ্রতার ভাব লক্ষিত হয়, তথায় গুরুর হৃদয়- 
নিহিভ সন্ভাবরাশি উদ্বেলিত হইয়া উঠে; গুরু যেন 
প্রেমবানু প্রসারণ করিয়! শিষ্যকে হৃদয় মধ্যে আকর্ষণ 
পূর্বক তাহাট্ছি» স্বীয় হৃদয়-কন্দরের সমগ্র রত্রাবলীর 
অধিকারী করিতে*প্প্রয়াসী হন। অতএব ইহা স্থির 
নিশ্চয় ষে গুরু শিষোর পরস্পর সাহাষ্য ভিন্ন, 
কখনই শিক্ষাদান কার্ধা সুচারুরূপে শির্বাভিত হইতে 
পারে না। 

আবার যখন ছাত্রবৃন্দ আপনাদের মধ্যে কোন 
বিধয়ের সমালোচনে প্রবৃত্ত হন, তখনও শিষ্টাচার ও 
সহিষু্তার উপরই সতা-নিদ্ধারণ সম্পূণরূপে নির্ভর 
করে। যদি বিচার গুছে প্রত্যেকেই স্বীয় মতপ্রীধান্য 
রক্ষার জন্যই যত্রবান হন, যদি প্রতিপক্ষের যুক্তির 
প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধ। প্রদর্শনপুর্বক তাঁহার গুচিত্যান্ু- 
চিত্য গ্রহণে বীতস্পৃহ হন, যদি কেহ স্বমতবিরুদ্ধ বাক্য 
শুনিয়াইস্ধীর হইয়া গুদ্ধত্য প্রকাশ ও দাক্তিকোচিত 
ব্যবহার ফরিতে আরম্ভ করেন, তধে কোন সত্য 
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মীমাংসায় উপনীত হওয়ার পরিবর্তে, সভ্যগণ আতখ্- 
কলছে হৃদয়মন পীড়িত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন 
করেন । 
_. ছাত্রজীবনের অবসানে যখন যুবক সংসারের কার্ধ্য- 
ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখনও বিনয় ও শিষ্টাচার 
তাহার প্রধান সহায়--সর্বপ্রধান সহায় বলিলেও 
অতুযুক্তি হইবে না। তাহার অসাধারণ পাগডত্য, 
সত্যবাদিত্ব, কাধ্যোতসাহ প্রভৃতি মহদ্গুণরাশিও এক 
শিষ্টাচারের অভাবে পণ্ড হইয়া স্রাইতে পারে। 
অর্ধোপাঞ্জনার্থ যুবককে কোন*পশবসায় অবলম্বন, 
কিম্বা কোনরূপ চাকুরী অন্বেষণ করিতে হইবে) ব্যব- 
সায় অবলম্বন করিলে প্রথমতঃ কাজকম্ম শিখিবার জন্য, 
পরে ব্যবসায়ের কাধ্যবশতঃই দশ জনের সহিত মিশা- 
মিশি করা নিতান্ত প্রয়োজন। শুই সময় বিনয় ও 
শিষ্টাচার দ্বারা অন্যের নিকট হইতে যতদূর সাহধষ্য 
পাওয়া সম্ভব, তদভাবে তাহার শতাংশের একাংশও 
পাঁইবার আশা নাই। চাকুরী প্রাথীর যে বিনীত ও 
শিষ্টাচারী হওয়া উচিত, তদ্রল্লেখ নিশ্রয়োজন ; কারণ 
এরূপ প্রভূ অতি বিরল, যিনি মিষ্টভাষী, আদেশ- 
পালনে তৎপর ভূত্যের পরিবর্তে উগ্রমূর্তি, কলহপ্রিয়, 
তার্কিক ভূত্য নিযুক্ত করিতে প্রস্তত হইবেন । 

_এইব্ূপে দেখা গেল জীবনের প্রতি অবস্থায়, কি 
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শৈশবে পরিবার মধ্যে, কি বিদ্যালয়ে শিক্ষকসকাশৈ 
ও সতীর্থগণ মধ্যে, কি সংসারের কার্যযক্ষেত্রে সর্ববন্ই 
বিনয় মানবের এক প্রধান অবলম্বন। 

সমাজ মধ্যে একরূপ মৌখিক বিনয়ের অভিনয় 
দেখা যায় । হৃদয়ে প্রকৃত শিষ্টাচারের নামগন্ধ নাই, 
হৃদয়ে সর্বদাই নানাবিধ অভিমান জাগরূুক রহিয়াছে, 
তবুও লোক সমাজে প্রতিপত্তি লাভার্থ অনেকে এক- 
বূপ আড়ম্বরময় বিনয় দেখাইয়া থাকেন। ইহ। নিতান্ত 
গ্রতারণ।, হই হও আমাদের কিছুমাত্র সহানুভূতি 
নাই ; মানব মাঁত্ররই এপ বিনয় প্রদর্শনের প্রতি 
অবিমিশ্র ঘ্বণা থাকা উচিত। আবার ইহাঁও স্মরণ 
রাখা উচিভ যে তোষামোদ ও বিনয় এক বস্ত্র নহে, 
প্রয়োজন মত পিতা, মাতা, গুরু, প্রভূ সকলকেই প্রকৃত 
সত, নির্ভয় হৃদয়ে বলা যাইতে পারে; কিন্তু কোন 
অধস্থাতেই ওদ্ধত্য ও অশিষ্টাঢার ক্ষমাহ নহে। 


পাশ শীশাশীা 


সার আইদাক্‌ নিউটন । 


উপরে মে মহাত্সার নাম লিখিত হইল, তিনি 
ইংলগ্ডের সর্ববপ্রধান অস্কশাস্ত্র ও প্রকৃতিবিজ্ঞানবিশু 
পঞ্ডিত ছ্িলেন। অশিক্ষিত সামান্য গৃহস্থের ঘরে 
জন্মগ্রহণ করিয়াও অতি শৈশব কাল হইতে তিনি 


৭৩ নব সহিত গ্রসঙ্গ | 


যেরূপ প্রতিভা ও চিস্তাশীলতার পরিচয় দিয়া গিয়া- 
ছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত সমগ্র পৃথিবীতেও অতি বিরল। 
কিন্ত তিনি জগছিখ্যাত পঞ্ডিত ছিলেন বলিয়াই আমরা 
তাহার পুশংস। করিতেছি না। একদিকে তাহার মন 
ঘেরূপ অসাধারণ বুদ্ধিশক্তির আধার হইয়াছিল, অন্থ- 
দিকে তাহার হৃদয় অতুলনীয় সদ্ভাবরাশির দ্বারা 
নিয়ত পরিপুর্ণ ছিল। ফলতঃ তাহার চরিত্রে বিদ্যা 
ও বিনয়ের অতি শোভন মণিকাঞ্চন সংযোগ সংঘটিত 
হইয়াছিল। এরূপ মহাস্ার জীবনের ঘট-ৰলী শিক্ষার্থা 
 মাত্রেরই নিতীন্ত অধীতব্য। ১৬৮ ্‌ 

প্রায় সার্দদ্বিশত বসর গত হইল, ইংলগ্ডের অন্তঃ- 
পাঁতী লিন্কলনসায়ার নামক প্রদেশের একটী ক্ষুদ্র 
গ্রামে সামান্য গৃহস্থের ঘরে এই মহাত্মার জন্ম হয়। 
ইংলগুসমাজে ভদ্রবংশীয় ও শ্রমজাবী এই উভয়ের 
মধ্যবর্তী এক শ্রেণীর লোক আছে। নিউটনের পিতা 
সেই শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাহার অনেক কৃষিক্ষেত্র 
ও গো, মেষ প্রভৃতি গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক 
পশু ছিল। এই সকল ক্ষেত্রের কৃষিকাধ্য ভূত্যের দ্বারা 
সম্প।দিত হইত । বালক নিউটনকে মেষচারণ কার্ধে 
সাহায্য করিতে হইত এবং ক্ষেত্রস্থ ভূত্যদিগের কাষ্যের 
তক্বাবধাঁন করিতে হইত। অতএব বাল্যাবঙ্গয় তাহার 
বিদ্যাশিক্ষার যে কোনরূপ ভাল বন্দোবস্ত হইয়াছিল, 


সার আইনাক পিউটন। ৭১ 


এরূপ বোধ হয় না। দ্বাদশ বঙসর বয়ঃক্রম কালে 
তিনি নিকটবর্তী গ্রান্থাম নগরের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে 
শিক্ষার্থ প্রেরিত হন। কথিত আছে প্রথমতঃ তিনি 
অধ্যয়ন বিষয়ে তত মনোযোগী ছিলেন না, এবং অতি 
অল্পই শিখিতে গারিয়াছিলেন। একদিন সমপাঠী 
একটা ছাত্রের সহিত তাহার কোনও কারণে বচসা হয়। 
এঁ ছাত্রটী তাহা অপেক্ষা ভাল পড়া "দিতে পারিত ও 
তাহার উপরে থাকিত। নিউটন স্বভাবত?ই নিতাস্ত 
নম ও শান্ত সভভাববিশিষ্ট ছিলেন। কাহারও সহিত 
কখন কলহ করিতেন না। অতএব বোধ হয় এ ভাল 
ছাত্রটার দোঁষেই বচসা আর্ত হইয়াছিল। যাহা 
হউক বিবাদকালে এ ছাত্রটী নিউটনের উদরে সজোরে 
পদাঘাত করিল্ধ। নিউটন বড় বেদনা পাইলেন ; 
কিন্তু নিজে ভাল ছাত্র ছিলেন না বলিয়াই বোধ হয় 
কোনরূপ প্রতিশোধ লইতে পারেন নাই। যাহ্‌! 
হউক তান সেই দিন হইতে কঠোর পরিশ্রম আরম্ত 
করিলেন এবং অল্প দিন মধ্যেই সেই অহঙ্কারী ছাত্র 
অপেক্ষা ভাল পাঠ দিতে লাগিলেন এবং ক্রমে সম- 
পাঠীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিলেন । 

এই বিদ্যালয়ে পাঠকালীন তাহার সম্বন্দে আরও 
দুই একট গল্প আছে। পরজীবনে তিনি যে অসা- 
ধারণ চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার 


ণ২ নব সাহিত্য" প্রসঙ্গ । 


পূর্বাভাস এখান হইতেই পাওয়া গিয়াছিল। বিদ্যা" 
লয়ের ছুটী হইলে ছাঁত্রবন্দ ক্রৌড়ায় নিযুক্ত হইত; 
তখন বালক নিউটন নির্জনে বসিয়া নানারপ যন্ত্র 
নিশ্মাণ করিতেন । একদা একটী পুরাতন বাঁক্সে জল- 
পুর্ণ করিয়া তাহার উপর এখানি তক্তা ভাসাইয়া 
দিলেন, এবং বাক্সের গায়ে এমনভাবে একটা কাঁটা 
যোগ করিলেন, যে বাকঝ্সস্থিত জল নির্গমনের সঙ্গে. 
সঙ্গে যেমন ভাসমান কাষ্টখণ্ডখানি হীরে ধীবে নিল 
গামী হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে 'পর্বৈর্বাক্ত কীটা- 
টাও ঘড়ীর কাঁটার মত ঘুরিতে লাগল। বাস্তবিকই 
ইহ| একটী জলঘড়ী হইল। পুর্ববকাঁলের শরীক ও 
রোৌমীন্‌ জাতীয় লোকেরা এইরূপ জলঘড়ীর দ্বার 
সময়ের পরিমাণ করিত। 

এই বাল্যজীবনেই পুল্রের গভীর বুদ্ধিমত্তার ও 
নিতান্ত শিক্ষান্থরাগের পরিচয় পাইয়াঁও নিউটনের 
পিতা পুত্রকে উচ্চশিক্ষা দ্রিতে ইচ্ছা! করিলেন না। 
তিনি পুত্রকে স্বীয় পিতৃপৈতামহিক ব্যবসায় শিক্ষা 
দিবার জন্য সংকল্প করিলেন। তদনুসারে নিউটন 
মেষচারণ ও ক্ষেত্রে ভৃত্যদের কর্ষণ ও বপন প্রভৃতি 
কাষে্ণের তত্বাবধারণ জন্য নিযুক্ত হইলেন। কিন্ত 
প্রকৃতি পরিবর্তন অনায়াসসাধ্য নছে। 'মতনি এই 
ক্লাযে্য কিছুমাত্র মনোযোগ দিতে পারতেন না। 


লার আইসাক্‌ নিউটন । ৭৩, 


একদ| দৃষ্ট হইল, বাঁলক ক্ষেত্রস্থ একটা বৃক্ষের শীতল* 
চ্ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়! একাগ্রচিত্তে শ্রন্থাধ্যয়নে 
নিযুক্ত রহিয়াছে । অন্য একদিন কতকগুলি মেষ 
বিক্রয়ের জন্য, নিউটন উপরোক্ত গ্রান্থাম নগরের 
হাটে প্রেরিত হইর়াছিলেন। তীহাঁর সমভিব্যাহারে 
একজন পুরাতন স্কৃত্যও প্রেরিত হইয়াছিল। নিউটন 
জানিতেন যে এ ভৃত্য ক্রয় বিক্রয় বিষয়ে তাহার 
অপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞ; স্তরাং মেষ-বিক্রয়ের ভার 
ভৃত্য হস্তে সত ও করিয়া, তিনি স্বয়ং হাটের কোন 
নিভৃত স্থানে একটা শুক্ষ তৃণস্তপের উপর উপবিষ্ট 
হইলেন ; এবং অঙ্ক-শাস্ত্রের একটা সমস্যাপুরণ কার্ধ্যে 
নিযুক্ত হইলেন। 

নিউটনের "এই ব্যবহার দর্শনে ক্রমে সকলেই 
স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন থে কুষকজীবন-যাপন জন্য 
তিনি স্্ট হন নাই। উচ্চশিক্ষার জন্য এখন তাহাকে 
বিখ্যাত কেমব্রিজ নগরে প্রেরণ করাই স্থিরীকৃত্ত 
তইল; এবং উনবিংশ বগুসর বয়ঃক্রমকালে নিউটন 
কেমত্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তভূতি টিনিটী কলেজ 
নামক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন। বোধ হয় এই 
ঘটনাই.নিউটনের জীবনের সর্নপ্রধান ঘটনা! । কারণ 
তাহার ভ'ত্বী মহত্ব সমস্তই এই ঘটনার উপর নির্ভর 
করিতেছে । এই কেমব্রজ নগরে অধ্যয়ন কালেই 


৭ নব সাহিত্য-প্রসঙ্গ। 


তাহার স্ব'ভাবিকী মান্দিক বৃত্তির সম্যক্‌ পরিস্ফ,টন 
হইয়াছিল; এবং তন্নিবন্ধনই তিনি দুরূহ অঙ্ক শাস্ত্রের 
তি নিগুঢ় তত্ব সকল আবিষ্কীর করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন। অতএব এই ঘটনার জন্য তিনি খাহার 
নিকট অধিকতম খণী, তাহার নাম এখানে উল্লেখ- 
যোগ্য। পুজগুণাভিমানিনী স্নেহময়ী জননীর এক- 
মাত্র চেষ্টাতেই নিউটনের ভাগ্যে এরূপ উচ্চ শিক্ষা 
লাভের স্বিধা ঘটিয়াছিল। ইতিহাসে অনেক মহা” 
সার. জীবনে দেখা যায় যে তাহাদের জ্বা্নীগণই তীহা- 
দের মহত্বের প্রধান কারণ। নিউটনের জীবনেও সেই 
দৃষ্টান্ত অভিনীত হইয়াছিল। আরও আশ্চর্যের বিষয় 
এই, যে নিউটনের মাতা অশিক্ষিতা হইয়াঁও স্থীয় 
স্বাভাবিকী প্রতিভার বলে বুঝিয়াছিনেন যে তীহার 
পুজের ইচ্ছানুরূপ শিক্ষাদান তাহার একান্ত কর্তব্য ; 
এবং এইরূপ কর্তব্যবোধপ্রভাবেই শত বাধাবিগ্ অতি- 
ক্রম করিয়া'ও তিনি পুজ্রের উচ্চশিক্ষাদানে বদ্ধপরিকর 
ছিলেন; এবং অকালে পতিবিয়োগান্তেও পুজের 
শিক্ষার সমুদয় বার ব্হন করিয়াছিলেন । 

টিনিটী কলেজে আইসাক বারোনাম! বিখ্যাত 
প্রণিতাধ্যাপকের নিকট নিউটনের শিক্ষা কাধ্য ৮৮লতে 
লাগিল। ভগবানের কৃপায় উপযুক্ত শিষ্যের উপযুক্ত 
ওর জুটিয়াছিল। শিষ্যের গভীর শিক্ষান্ুরাগ গুরুর 


সার আইপাক্‌ নিউটন। . 5৫ 


উৎসাহে ও অধ্যাপন-কৌশলে শতগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইল; নিউটন অতি ভ্রতগতি উন্নতিরপথে চলি- 
লেন। এখানে তিনি যে সকল গ্রস্থ পাঠ করিয়া- 
ছিলেন, তাহাদের সবিস্তর উল্লেখ নিশ্প্রয়োজন। কিন্তু 
স্টার অধ্যয়ন পদ্ধতি সম্বন্ধে একটা কথা নিতান্ত উদ্লেখ- 
যোগ্য । নিউটন সাধারণ শিক্ষার্থীদের ম্যায় পাঠ 
কেবল কণ্স্থ করিতেন না; যাহ। পাঠ করিতেন তছ্ছি- 
বয়ে গভীর চিন্ত। করিতেন, এবং টিস্তার ফলস্বরূপ 
ঘাহা মনে আত, হইত, তাহ। এ্ম্স্থ পত্রপার্থে মস্তব্য- 
স্বরূপ লিখিয়া রাধিতেন । অধ্যয়ন বিষয়ে তিনি চির- 
জীবন এই প্রণালী অবলম্বন করিয়।ছিলেন। দ্বাবিংশতি 
বশুস্র বয়সে তিনি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি, এ, 
উপাধি লাভ.,করিলেন॥ এবং এই সময়েই তিনি 
দুরবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতি বিষয়ে চেষ্টা করিতে লাগ্গি- 
লেন। ইহার এক বতসর পরে কেমব্রিজে মহামারী 
উপস্থিত হইলে, নিউটন কিয়ৎকাঁলের জন্য গৃহ প্রত্যা- 
বর্ধন করিতে বাধ্য হন। এই গুহাবস্থানকালেই 
তাহার মনে তদাবিষ্ৃত বিখ্যাত মধ্যাকর্ষণতন্তের প্রথ- 
মোন্মেষ সংঘটিত হইয়াছিল। এই বিষয়ে একটী বনুল- 
প্রঙ্ব্ত গল্প আছে; কিন্তু ইহা বাস্তব ঘটন! কি না, 
তাহ! উশ্চিতরূপে জানা যায় না। গল্পটী দিছে 
দেওয়া গেল । 
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একদা তিনি উদ্যান মধ্যস্থ তরুতলে বসিয়া অধ্যয়ন 
করিতেছিলেন। অধীত বিষয়ের মানসিক আবৃত্তি ও 
চিন্তন জন্য, ক্ষণকাল মুখোত্বোলন করিয়৷ সম্মুখে দৃষ্টি 
করিতেছিলেন; এমন সময়ে দেখিলেন একটী ফল 
বৃস্তচ্যুত হইয়া ভূপতিত হইল। দৃষ্টিমাত্র তাহার পূর্বব 
চিন্তাসুত্র ছিন্ন হইল এবং ফল-পতন বিষয়ে চিন্তা 
আকৃষ্ট হইল। তীহার মনে প্রশ্ন উঠিল “ফল পতনের 
কারণ কি?” তখন বারু সঞ্চালন হইতে ছিল না, 
অতএব বায়ু-প্রবাহতাড়িত হইয়া এ ফললম্মৃত্তিকা স্পর্শ 
করে নাই। আবার ভাবিতে লাগলেন “বৃস্তচ্যুত 
হইয়া, ফলটী শৃন্যে দৌঁছুল্যমান্‌ রহিল না কেন? 
অথবা আরও উর্েগমন করিল না কেন 1” এইরূপ 
ভাবিতে ভাঁবিতে তীহার বোধ হইত লাগিল, যে 
পৃথিবীর অত্যন্তরে নিশ্চয়ই এমন কোন অদৃশ্য শক্তি 
আছে, যাহার বলে ফলটা আঁকৃষ হইয়া ভূতলে 
আনীত হইয়াছে; এবং শুধু ফল কেন, ভূ-পৃষ্ঠের 
উপরিস্থ যাবতীয় পদার্থ এই শক্তির বলে ভূ-পৃষ্টে 
সংলগ্ন রহিয়াছে । ক্রমে গভীরতর চিন্তা ও নানাবিধ 
পরীক্ষা দ্বারা, তিনি মধ্যাকর্ষণতত্ব হুচারুরূপে প্রতি- 
ঠিত করিয়া, গণিত শাস্ত্রের ও জগতের জ্ঞানরাঁজ্যর 
যুগাস্তর উপস্থিত করিলেন । 

_ মহামারী ভয়ে বহুদিন তাহাকে গৃহে অবস্থান 
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করিতে হইল । প্রায় দুই বগুসর পরে কেমব্রিজে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন ও অল্প দিন,মধ্যেউ “নম, ৮ 
উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পর, প্রতি বসর 
তাহার জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে পদোন্নতি হইতে লাগিল। 
তিনি ক্রমে “পার” উপাধি শ্রীপ্ত হইলেন। তাহার 
আর্থিক অবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি হইল। ইংলঞ্ডের 
রাজপরিবারের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠত। জদম্মিল, এবং 
যুবরাজ-পত্রী দার্শনিক তন্ব শিখিবার আশায় সর্বদাই 
'নিউটনকে আনু করিতেন। এই সকলের সবিস্তর 
উল্লেখ নিম্প্রয়োজন। ফল কথা, ধনমান, পদমর্ধ্যদা, 
যাহা কিছু মানবমনের অভীপ্নিত হইতে পারে, তাহা 
সমস্তই অআমিতরূপে নিউটনের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। 
অবশেষে চতুর্কুি অশীতিবর্ষ বয়এক্রম কালে তিনি 
মানবলীলা সন্বরণ করিলেন ইংলন্তীয় সমাজে চির- 
দিনই গুণের প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রাদর্শিতি 
হইয়াছে। নিউটন একরূপ নীচ বশে জন্মগ্রহণ 
করিয়ীও শ্বীয় গুণবলে সমাজের অতি উচ্চ স্থানে 
আরোহণ করিতে পাবিয়াছিলেন; এবং মৃত্যুর 
পর তাহার মৃতদেহের প্রতি ইংলগ্ডের অভিজাত বংশ- 
কর্তৃঝ১€য সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ 
করিলে বা্য্যািত হইতে হয়। মৃত্যুর পর তাহার 
শব ততকালোচিত পরিচ্ছদাদিতে শোভিত হইয়া 
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একটা বিখ্যাত গুহে রক্ষিত হইল; এখানে দর্শনেচ্ছু 
শত শত নরনারী আসিয়া 'একবাঁর শেষ দর্শন করিয়। 
জইলেন। পরে সমাগত লৌকমগ্লী মহাসমারোহে 
শবাধার লইয়া সমাধিস্থানোদেশে যাত্রা করিলেন ; 
এবং ইংলগু-সমাজের সর্ব্বোচ্চবংশের ছয়জন ব্যক্তি 
শবাধারের উপরিস্থ চন্দ্রতপ বহন করিয়া চলিলেন। 
সমাধিক্ষেত্রে যথারীতি শব সমাধিস্থ হইলে, সকলে 
সগ্নমনে গৃহ- প্রত্যাগমন করিলেন। 

আকারে নিউটন নাতি দীর্ঘ. ছিলেন। তার 
মুখচ্ছবিতে এমন একটী ভাব নিহিত ছিল, ফে দর্শনে 
হৃদয়ে যুগপৎ হর্ষ ও ভক্তির উদ্রেক হইত। তিনি 
চিরদিনই সৃছুস্বভাব ও শাস্তিপ্রিয় ছিলেন। ধর্শের 
প্রতি তাহার একাস্তিকী ভক্তি ছিল্দ ধর্গ্রস্থপাঠে 
তাহার গভীর অনুরক্তি ছিল। তিনি ভিন্নধশ্মমতা- 
বলম্বীদিগের প্রতি কখনও বিদ্বেষভাৰ পৌঁষধণ করি- 
তেন না; বরং এইরূপ অনেক লোকের সহিত তীহার 
বন্ধৃতা জন্মিয়াছিল। ধন্মান্ধতাবশতঃ সর্বববিধ অত্যা- 
চারকে তিনি নিতান্ত ঘ্বণ! করিতেন । তাহার জীবনে 
একটী বিস্ময়কর ঘটনা এই, ষে এত কোমল-স্বভাব 
ও এত ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়াও তিটি” কখন 
বিবাহ কর! প্রয়োজন মনে করেন নাই । বিবাহ 
করিলে তীহার অধ্যয়নাদির ব্যাঘাত ঘটিতে পারে, 
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বোঁধ হয়, এই আশঙ্কায় তিনি বিবাহ করেন নাই। 
তিনি দৈনিক-জীবনে সম্পূর্ণরূপে বিলাসশূস্য ছিলেন। 
অতি সামান্য ব্যয়েই তাহার সংসারযাত্রা নির্বাহ 
হইত। পৈতৃক সম্পত্তির উপসন্ব তিনি সমস্তই জন- 
নীকে দিয়াছিলেন। উন্নতির প্রথমাবস্থায় যখন তত 
আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না, তখন মধ্যে মধ্যে খেদ 
করিতেন, যে ধনাভাববশতঃ ইচ্ছান্ুরূপ পরদুঃখমোচন 
ও নিতান্ত এ পুস্তকাদিক্রয় করিতে পারি- 
তেছেন না।  ঈচুনি অতিশয় দানশীল ছিলেন, পরোপ- 
কারার্থে অকাতরে দান করিতেন। ভীহার মত অহঙ্কার- 
শুন্য লোকের দৃষ্টান্ত জগতে অতি বিরল; পদমর্ধ্যাদার 
কুহকে পড়িয়া তিনি কখন স্বীয় স্বভাবগত সারল্য 
হইতে বিচ্যুত হন নাই। অবশেষে মৃত্যুর প্রাককালে 
বিনয়ের পরাকাষ্ঠা' দেখাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করি- 
লেন। স্বীয় অসাধারণ কার্যকলাপের কথা উল্লেখ 
করিয়া নিউটন বলিলেন, “জানি না, পৃথিবার লোকে 
আমাকে কি ভাবে দেখিবে। কিন্তু আমার নিজের 
নিকট এই বোধ হয়, যে আমি কেবল বালকের মত 
সমুদ্রকূলে এতদিন ক্রীড়া করিতেছিলাম ; এবং তথায় 
কখন"শ একখানি প্রস্তরখণ্ড, কখন বা একটা শুক্তি 
সংগ্রহ রিয়াছি। কিন্তু রত্বভাগডার সমুত্র এখনও 
আমার সন্মুখেই রহিয়াছে, তথায় গ্রবেশীধিকার লাভ 
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করিতে সমর্থ হই নাই ।” কথাগুলি শিক্ষার্থী মাত্রেরই 
হৃদয়ে চিরাহ্কিত হইবার উপযুক্ত ; এবং মহাত্মা নিউ- 
টনের পুণ্যময় জীবন ব্যক্তি মাত্রেরই অন্ুকরণীয়। 


